














বিজ্ঞাপন ।- 


ইতি পৃর্ব্বে আমি স্থকুমারমতি বাঁলকদের শিক্ষার 
জন্ত চরিতমাঁলা নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে “দেশীয় 
পঞ্চদশ কৃতবিষ্ভ মহাত্মা গণেক্প জীবনী লিখিয়া মুদ্রিত 
ও প্রকাশিত করিয়াছি। কিন্তু এ পুস্তকে পৃজ্যপাদ 
৬তারানাথ তর্কবাঁচম্পতি মহাশয়ের জীবনী অতিশয় 
,সৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল,তজ্জন্য অনেকের মন$পৃত ন1 হওয়ায় 
কিকিৎ, স্ৃদ্ধি করিয়। স্বতন্ত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
'করিলাম্‌ন। ইহা পাঠ করিয়া সাধারণে কিছুমাত্র প্রীতি : 
শাভ করিলে শ্রম সফল বোধ করিব ইতি | 


কলিকাতা! . 
১৩০০সাল 


ই আশ্বিন।  অশভুচজ শর্থা। 


পণ্ডিতকুলতিলক মহাত্মা 
তারানাথ তর্কবাচস্পতির 
জীবনচরিত। 


শি পপ 


মুখবন্ধাধ্যায় । 


পুর্ধবাঙ্গালার অন্তঃপাতী বরিশাল জেলায় বৈচণ্ী নামক 
গ্রামে সুপ্রানিদ্ধ রামরাম তর্কলিদ্ধান্ত মহাশয় বাদ করিতেন 1 
নানা শান্ত্রে তাহার এরপ প্রগা বযুৎপতি ও পারদুর্শিত। 
ছিল যে, তাহার চতুষ্পা্ী নানাদেশ হইতে সমাগত বিবিধ 
. শান্তরশিক্ষার্থা ছাত্রদিগের পাঠকলরবে নিরম্তর পরিপূর্ণ 
থাকিত। নুতরাং, তাহার কীর্ভিজ্যোতিতে এ স্থান 
আলোকময় হইয়াছিল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। 
বছুকাল পুর্বে রামরাম তর্কনিদ্ধান্তের পূর্বপুরুষের! 
যশোহর জেলার অন্তঃপাতী “সারল” নামক গ্রামে বাব 
করিয়া বিদ্যার্থিণকে বিদ্যাদান'করিতেন । তত্কালে এ 
গ্রাম নংস্কৃত বিদ্যাশিক্ষার নর্ধপ্রধান সমাজ বলিয়! পরি- 
গণিত ছিল । 
সময়ে যশোহর নগরে নংস্কৃত শান্ত্রানুরাগী এক প্রবল 
পরাক্রান্ত“হিন্ছু নরপতি ছিলেন, তাহারই ত্র ও আগ্রহাতি- 
শয়ে এক সময়ে ষশোহর জেলা বাঙ্গালা দেশের মধ্যে সংস্কৃত 
বিদ্যাশিক্ষার প্রধান স্থান বলিয়া পরিগ্রণিত হয়) এক্ষণে 
৮ আর তথায় মেরূপ দেশীয় স্বাধীন রাজা নাই যে, সংস্কত 


২ তর্কবাচমস্পতির-জীবনচরিত । 


বিদ্যান্ুশীলনের উৎ্পাহ প্রদান করিবেন। ইহার অনেক 
পরে নবদ্বীপ বঙ্গদেশের মধ্যে বিদ্যান্থশীলনের সর্বপ্রধান 
নমীঁজ বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ 

এক নময়ে বর্ধমানাধিপতি তিলকচন্দ্র বাহাছুর কালনায় 
তাহাদের প্রতিষ্টিত সমাজবাটীর নম্মুখস্থ দীর্ষিকার প্রতিষ্ঠা 
উপলক্ষে নানা দিগ্দেশ হইতে অধ্যাপকদ্দিগকে আনাইয়া 
সভাস্থ করিয়াছিলেন । রামরাম ভর্কনিদ্ধান্তও সভাস্থ হইয়া 
ষড় দর্শনের বিচারে ওঁ নভাম্থ সমস্ত অধ্যাপককে পরাস্ত 
করেন। ইহাতে বদ্ধমানাধিপতি পরম পরিতোষ লাভ 
করেন, এবং রাঁমরাম তর্কপিদ্ধান্তকে বিস্তর অন্থুনয় বিনয় 
করিয়া প্রভূত ভূমি সম্পত্তি প্রদান পূর্বক উক্ত স্থানে”বাস 
করাইয়া ছিলেন । রামরাম তর্কদিদ্ধান্ত পুর্ব বাঙ্গালা দেশ 
হইতে আবিয়া কাল্নায় বার করেন, এইজন্য স্থানীয়, 
লোকেরা অদ্যাপিও ইহাদিগকে' বাঙাল ভাচার্জ্য বলিয়া 
ডাকে। . 

ভর্কপিদ্ধান্ত মহাশয় সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তিনি বৃদ্ধা” 
বস্থায় কেবল স্বত গ বিবপত্রমাত্র আহার করিতেন, অন্ত 
কিছু আহার করিতেন নাঁ। কালনায় বান করিবার কিয়- 
দ্দিবর পরে তিনি তীর্থ পর্যাটন মাননে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা 
করেন। পাটনায় উপস্থিত হইয়া তথাকার শাননকর্তার , 
ওয়ান রায় বৈদ্যনাথ নামক এক হিন্দুস্থানীর. নহিত 
তাহার লাক্ষা্০ ও কথোপকথন হয়। শ্রী মময়ে রায় 
বৈদ্যনাথ পদচ্যুতত অবস্থায় কালয্টপন করিতেছিলেন। 
তর্কদিদ্ধান্ত মহাশয় গণনা করিয়া তাহাকে বলিলেন, দেও- 
য়ানজী! অদ্য হইতে পঞ্চদশ দিবন অতীত.হইলে পর . 


রি লি 


৬ 


সুখবন্ধাধ্যায় ॥ তু 


পুনুর্বার তোমার দেওয়ানী কার্যের নিয়োগ পত্র আসিবে । 
তিনি যাহা 'বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছিল | দেওয়ানজীও 
তাহার, কধিতমত এঁ ঘটনা! বত্য হওয়ায়, নিরতিশয় 
আশ্চর্যযান্িত হইয়াছিলেন। অপর একদিন দেওয়ান বৈদ্য” 
নাথ দুই পহজ্ম লোকে পরিববত হইয়া দরবার করিতে ছিলেন, 
ধ সময়ে রামরাম তর্কনিদ্ধান্ত তাহাকে দরবার হইঝে ত্বরায় 
উঠিয়া আদিতে আদেশ করেন। তিনি দরবার-প্রাপাদ 
হইতে উঠিয়া আনিবামাত্র & দরবার-গুহ ভূতলশায়ী হয় 
এই ঘটনাতে দেওয়ানজী তক্তিভাবে আপন পুত্রকে তাহার 
নিকট মন্ত্র গ্রহণ করাইয়। তাহাকে গুরু স্বীকার করিলেন। 
০ ইহাও প্রধিত আছে, এক বৎসর আশ্বিন মাস পর্য্যস্ত রষ্টি 
হয় নাই। ত্সিবন্ধন পাটন। সহরের সম্্রান্ত লোকেরা তর্ক- 
পিদ্ধান্ত মহীশয়কে অনুরোধ করায় তিনি প্রাতঃকালে এক 
; শিবালয়ে উপবিষ্ট হইয়া জপ করিতে প্রন্বত্ত হইলেন । পরে 
তিনি গণনা করিয়া বলিলেন, অগ্য দশ দণ্ডের পর প্রচুর 
পরিমাণে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইবে । পরে ঠিক উক্ত 
সময়ে বৃষ্টি হইন্তে লাগিল, দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্যান্থিত 
হইলেন । দেওয়ান রায় বৈদ্যনাধ, রামরাম তর্কনিদ্ধান্তকে 
. £মজফরপুরের সন্রিহিত স্থানে এক জমিদারী দেওয়াইয়া- 
ছিলেন । এততভিম্ন পাটনার শীদনকর্ত৷ তর্কনিদ্ধান্তের ছাত্র 
] মগুলীর ভরণপোষণের ব্যয় নির্ধাহার্থ মাপিক তিন শত 
টাকা বন্দোবস্ত করিয়া দেন। কিয়দ্িবন পরে মুরনিদা- 
বদের নবাবের রাজ্য যাওয়াতেও .গবর্ণমেন্ট ইহাকে 
আজীবন মাপিক এ তিন শত টাকা পলিটিকাল্‌ পেননন 
স্বরূপ প্রাদুন করেন। 


৪ তর্কবাচম্পতির জীবনচরিত । 


তর্কসিদ্ধীন্ত মহাশয় উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে গ্রত্তা- 
গমন করিয়া কালনায় অবস্থিতি করেন। কোন. নময়ে 
তর্কদিদ্ধান্ত অপরিহার্য কোন কার্য্যোপলক্ষে বর্ধমানের 
ধন্মীধিকরণে মন করেন; তথায় জজ বাহের তাহার 
বিশেষ সম্মান করিয়াছিলেন! ইহার কারণ এই ষে, 
ইতঃপূর্থরে যখন এ সাহেব পাটনায় অবস্থিতি করেন, 
তৎকালে অর্থাৎ বৃষ্টিগণনার দময়ে তর্কবিদ্ধান্তের অনাধারণ 
বিদ্যা ও বুদ্ধির গ্নরিচয় পাইয়া তাহার দহিত আলাপ 
করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বদ্ধমানে তর্কনিদ্ধান্তকে 
দেখিয়া চিনিতে পারিয়া তাহাকে বর্ধমানের জজপত্তিত ও 
নদর আমিনী পদে নিযুক্ত করেন। রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত 
প্রত্যহ দ্বাদশ শত ছাত্রকে অধ্যয়ন করাইতেন ও অন্ন বঙ্ত্ 
প্ুদান করিতেন । ১৭২২ শকাব্দ অথবা ১৮০০ খুঃ অন্দে 
কাশীধামে এক শিবস্থাপৰ এবং একটী বাগ প্রস্তত-করেন । 
অদ্যাপি এ বাদীর নাম শিবশিব ভট্টাচার্যের বারী বলিয়া 
বিখ্যাত আছে! এ মন্দির এক রাত্রিতে প্রস্তত হয়। 
রামরাম তর্কসিদধান্ত* অত্যন্ত শৈব ছিলেন, 'তন্রিমিত্ত নকলে 
তাহাকে শিবশিব ভট্টাচার্য বলিয়া! ডাকিত। ভীহার আর 
একটি নাম বিদ্যাধর ছিল, কারণ তিনি বকল বিদ্যায় 
পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন । কাশীধামে প্রতিষ্ঠিত " 
তাহার মন্দিরের প্রস্তর ফলকে নিল্পলিখিত কঙ্ততাগি 
খোদিত আছে! এ 
“দ্িদযশ্বচন্্রবিমিতে্শকাঁবে ক্রীত্ব! জিপ ত্রৈরতিজীর্ণবাটীম্‌। 
শোণেষ্টকাদ্যর্নবকাং প্রচক্তে রামেশ্রা্থং দ্বিজরামরামঃ |” . 
রামরাম তর্কনিদ্ান্ত বন্ধমান জেলার অন্তঃপ্যতী আব্‌- 


মুখবস্তাধ্যায়।. ৫. 


কেধল নামক গ্রামে প্রথম বিবাহ করেন। কালক্রমে তাহার 
নহধন্মিণী এক পুত্র ও ছুই কন্তা প্রবব করিয়া পরলোক 
গ্রমন করেন । তীহার গর্ভজাত এ পুত্রের নাম শিবদাস । 
পরে তর্কদিদ্ধান্ত পুনর্কার বদ্ধমান জেলার অন্তর্বর্তী হু্ুমপুর ' 
নামক গ্রামে বিবাহ করেন । তীহার পর দ্বিতীয়বার পরি- 
শীতা বনিতার গর্ডে দুর্গাদান ও কালিদান নামে দুই” দ্তান 
জন্মে । 

মহাত্মা তর্কদিদ্ধান্ত শেষাবস্থায় মোন্খপদ প্রাপ্ত ভিলাষে 
কাশী যাত্রা করেন | তথায় কিছুদিন বান করিয়া কলেবর 
পরিত্যাগ করেন । পিভৃবিয়োগের পর*ষোড়শ বর্ষ বয়ংক্রম- 
কালে  দুর্গাদান বদ্ধমান জেলার জজপন্ডিত ও সদরামিনী 
পদে নিযুক্ত হন। তিনিও তাহার পিতার অনুকরণ করিয়া 
বহুরংখ্যক 'বিদ্যার্থীকে অন্গ দরিয়া অধ্যয়ন করাইতেন। চল্িশ 
বত্নর বয়সে তিনি চারিটী পুত্র ও চারিটী কন্তা রাখিয়া পর- 
লোক গমন করেন। কনিষ্ঠ কালিদা নিরন্তর গরভু্ত 
পরিশ্রম নহকারে নান্ম শাস্ত্রে নম্যকু বু্পত্ি লাভ করেন 
এবং নার্ভভৌম' উপাধি প্রাণ্ড হুইয়।" জননমাজে নবিশেষ 
আদ্ূত হন । কালিদান সার্বভৌম যৌবনের প্রারস্ডে মেমারী 
ইঞ্ট্রেননের সপ্্িহিত ঘোষর্পাচকা নামক গ্রামনিবাসী হলধর 
পাঠক মহাশয়ের সুলক্ষণা কন্তা মাহেশ্বরী দেবীর পাণি- 
গ্রহণ করেন । কালক্রমে ১৮১২ধৃঃ অবন্দের নবেস্বর মাঁদে এই 
আহেশ্বরী দেবীর গর্ভে মহাত্সা তারানাথ তর্কবাচস্পতি 

' কালনায় জন্মগ্রহণ করেন । 


নক 


৬ রর তর্কবাচস্পতির জীবনচরিত। . 


৫ 


আদ্যচরিত। - 


অতি শশবকালেই. তারানাথের মাতৃবিয়োগ হয়। 
ইহার পিতা কালিদান দার্কভৌম. মহাশয় পুনর্ধার দার- 
পরিগ্রহ করেন। এই হেতুবশতঃ তারানাথ ঘোষর্পাচকা 
নামক" গ্রামে মাতামহাশ্রয়ে প্রথমে প্রতিপালিত হয়েন । 

তারানাথ পঞ্চমবর্ষ বয়এক্রমকালে কালনায় আনীত হইয়া, 
তথায় খোড়া কৃষ্ধমোহন নামক গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় 
বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরিত হন। তত্কালের পাঠশালাতে যে 
সকল বিষয়ের শিক্ষা প্রচলিত ছিল, তত্নমস্ত তিনি ছুই 
বদরের মধ্যেই শিক্ষা করিলেন। পাঠশালে তাহার শিক্ষা 
বিষয়ে প্রগাঢ় যত্ব ও অধ্যবনায় দর্শনে অনেকেই অনুমান 
করিতেন যে, এই বালক এক নময়ে অদ্বিতীয় পগিত হইবেক । 
পাঠশালায় অঙ্ক বিষয়ে তাহার অলৌকিক ক্ষমতা জন্মিয়া 
ছিল; কেহ কোন অঙ্ক তাহাকে জিজ্ঞান। করিলে যতই কঠিন 
হউক না কেন, তিনি মুখে মুখে ৬ অঙ্ক কষিয়া প্রশ্নের 
উত্তর দিতেন। অতঃপর , গুরুমহাশয় তাহাকে নুতন কিছু 
শিক্ষা দিতে অক্ষম হন, নুতরাৎ তাহার পিতা তাহাকে 
অ্টমবধ্ধ বয়ঃক্রমের দময় সংস্কত ব্যাকরণ পড়াইতে আরম্ত, 
করান। তিনি কয়েক বত্ণরের মধ্যেই তাহার পিতার ও 
ভাহার জ্যেষ্ঠতাতপুতর প্রযুক্ত তারিনীপ্রসাদ স্থায়রত্রের' নিকট 
মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, ভষ্টি, কুমারনন্তব, অমরকোষ ও শিশুপাল- 
বধ কাব্য অধ্যয়ন 'করিয়া সবিশেষ বু[ৎ্পত্তি লাভ করেন । 
তারিণীপ্সাদ ন্যায়রদ্রু বদ্ধমানের জজপপ্তিত ও .দরদর- 
আমিনী পদে নিযুক্ত ছিলপেন। ইনি তারানাথকে অতিশয়, 


নে 


আদ্যটরিত 1 ণ 


ভাল বানিতেন এবং ইনিই তারানাথের ভাবী উন্নতি দ্বন্ধে 
মূল ভিত্তি স্থাপিত করেন। ব্যাকরণ শাস্ত্রে তারান্মীথের 
যে প্রগাঢ বুৎপত্তি ছিল, তাহা তিনি তারিনীপরদাদ ন্যায়- 
রত্বের নিকট, হইতেই লাভ করেন । 
কলিকাতা নংস্কত কালেজের তত্কালীন অধ্যক্ষ ও বাঙ্গাল 
ব্যাঙ্কের দেওয়ান বাবু রামকমল নেন মহাশয়ের সহিত উক্ত 
কালনার বাঙ্গাল ভট্টাচার্য মহাশয়দের বিশেষ বনুত্ব ছিল। 
তিনি এক সময়ে কোন কাধ্যোপলক্ষে কালনায় বাঙ্গাল 
ভটাচার্ধ্য মহাশয়দের বাগীতে গমন করেন, এবং অল্লবয়ক্ষ 
তারানাথ ও তাহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র তারাকান্তকে অধায়ন 
লয়ে শাস্ত্রবিষয়ক তর্ক বিতর্ক করিতে দেখিয়া বিন্ময়ান্বিত 
হুয়েন, এবৎ তৎকালে বলেন যে, “এই দুইটি ছেলে লক্ষ 
টাকার আপামী অর্থাৎ ইহারা ভবিষ্যতে অদ্বিতীয় লোক 
হইবে । রামকমল বাবু তারানাথের পিতাকে অনুরোধ 
করিয়। এ ছুইবালকক্ষে সমভিব্যাহারে করিয়া কলিকাতায় 
আনয়ন করেন ॥ তশ্কালে কেহ কলিকাতায় অধ্যয়নার্থ 
বালকদিগকে পাঠাইত না, কারণ কলিকাতায় অধ্যয়ন 
করিতে গেলে, বালকগণ নাস্তিক ও খুষ্টান হয় এই প্রকার 
সাধারণের বিশ্বান ছিল। রামকমল বাবু অত্যন্ত আস্তিক 
ছিজেন, সুতরাং তাহার অনুরোধে দার্বভৌম মহাশয় 
অক্ষুপ্নচিত্তে ছেলেদ্িগকে অধ্যয়নার্থ কলিকাতায় পাঠাইতে 
দম্মত হইয়াছিলেন। 
পরে রামকমল বাবু ১৮৩০ খুঃ অন্দের ১*ই মে ভারিখে 
তাঁরফশথকে নংস্কত কালেজের অলঙ্কার শ্রেণীতে প্রবিষ্ট 
করিয়া দেনশ তখন তারানাথেরস্কবয়ন কিঞ্চদুন অষ্টাদশ 


৮ তর্কবাঁচম্পতির জীবনচরিত। 


বর্ষ । তারানাথ অলঙ্কার শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইলেন, কিন্ত তিনি 
এ. শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়া অবশিষ্ট সময় প্রত্যহ কাব্য 
ও বেদান্তের শ্রেণীতে যাইয়া নাহিতা ও বেদান্তের গ্রন্থ 
শিক্ষা করিতেন তৎকালে পুজাপাদ জয়গোপাল তর্কা- 
লঙ্কার, মহাশয় কাব্য শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন । এ সময়ে 
বাঙ্গালা দেশে সাহিত্য শাস্ত্রে তর্কালঙ্কার মহাশয়ের নমকক্ষ 
আর কেহ ছিলেন না। তিনি বহুকাল কাশীধামে অবস্থিতি 
পূর্বক কাব্যশান্ত্রের আলোচনা করিয়। কাব্যশান্ত্রে অসাধারণ 
পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তর্দানীন্তন নংস্কৃত কালে- 
জের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত উইলবন নাহেব মহোদয় কাশীতে অব- 
স্থান কালে উক্ত তর্কালঙ্কারের বংস্কৃত গদ্য পদ্য রচনার 
পাণ্ডিতা দর্শনে মুগ্ধ হন, এবং তাহাকে অনুনয় বিনয় করিয়া 
তথা হইতে আনয়ন'পুর্ধক কালেজের উক্ত পদ্দে নিযুক্ত 
করেন। তারানাথ এ অধ্যাপকের নিকট কয়েক মানের 
মধ্যেই দমস্ত কাব্য ও নাটকাদি অধ্যয়ন করিয়। অনাধারণ 
বুৎ্পতি লাভ করেন, এবং সমস্ত “কাব্য ও নাটক গ্রন্থ 

কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলেন ।, তৎকালে &ঁ সমস্ত পুস্তক অনু- 
দ্রিতাবস্থার ছিল। তারানাথ দিবনে রময়াভাব বশতঃ 
প্রায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া, এ সকল পুস্তক 
স্বহস্তে লিখিয়৷ লইয়াছিলেন। তিনি বাল্যকাল হইতে - 
অন্তিম বময় পধ্যন্ত কখন বৃথা নময় নই করিতেন না। 
এ নময়ে অলঙ্কার শ্রেণীতে দাহিত্যদর্পন ও কাব্যপ্রকাখ 
পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্দিষ্ট ছিল। তারানাথ প্রভূত বব ও 
পরিশ্রম বহকারে অল্পদিনের মধ্যেই এ ভুই গ্রন্থ"শিক্ষ। 
করেন। 


আদ্যচরিত 1 ৯ 


ঁ 

তদানীন্তন কীলের প্রথানুদারে অলঙ্কারের শ্রেণীতে 
অধায়নকালে জ্যোতিষের অঙ্ক শিক্ষা করিবার ব্যবস্থা 
ছিল। তারানাথ কয়েক মাসের মধ্যেই বাতিশয যন্ত্র ও 
আগ্রহাতিশয় নহকারে লীলাবতী ও বীজগণিতের অঙ্ক 
শিক্ষা করেন। তদনভ্তর গ্রহলাঘব, গণিতাধ্যায়, নুর্য্- 
দিদ্ধান্ত, গোলাধ্যায় ও খগোল প্রভৃতি জ্যোতিষশা স্তরের গ্রন্থ- 
নিচয়, এ শ্রেণীর অধ্যাপক যোগধ্যান শিশ্রের নিকট অধ্য- 
য়ন করেন এবং অপামান্য বুদ্ধির প্রাখর্ন্য বলে এ সকল 
্রশ্থে বিশিষ্টরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন! এজন্ঠ নকলেই 
তারানাথকে ধন্ঠ ধন্ত করিয়াছিলেন। 'তিনি অলঙ্কারের 
শ্রেণী হইতে প্রত্যহই নাথুরাম শাস্তরীর নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন 
করিতেন । নাখুরাম শাস্ত্রী বলিতেন, “যুত্র যত্র ম্সন্দেহো 
বিদ্যতে তত্রৈব তার! পুচ্ছতি, তারা অগ্রে ধাবতি* ইহার 
তাৎপধ্য এই যে, যে যে স্থলে আমার নম্যক্‌ বুদ্ধি স্ফর্ডি 
হয় নাই, তারানাথ সেইখানেই আমাকে জিজ্ঞানা করেন, 
এবং শঙ্করাচারধ্য শারীরক ভাষ্যগ্রন্থে পুর্বপক্ষ করিয়া যে 
যে নিদ্ধাম্ত করিয়াছেন, সেই . নেই নিদ্ধান্ত অংশ অধ্যয়ন 
করিবার পূর্বেই ইনিও পুর্বপক্ষ অর্থাৎ প্রন্ন করিতেন 
এবং নিদ্ধীষ্ভও করিতেন; এজন্য এ অধ্যাপক মহাশয় 
উক্তরূপ সংস্কৃত বাক্যটী বলিতেন । 

১৮৩১ বালের ১*ই মে তারানাথ ম্থায়ের শ্রেণীতে প্রবিষ্ট 
হম। তৎকীলে নিমচাদ শিরোমণি মহাশয় এ শ্রেণীর অধ্যা- 
পকপনদে প্রাতিষ্িত ছিলেন । এই পময়ে শিনিই বঙ্দদেশের 
মধ্যে পর্ধপ্রধান নৈয়ায়িক ছিলেন । তীহার রহিত বিচারে 
নৈয়ারিক সকল পত্ডিতকেই পরাস্ত,হইতে হইয়াছিল কিন্ত 


১০ তর্কবাচম্পতির জীঘনচরিত। 


রর 


, শিরোমণি মহাশয়, তারানাথের তর্কশার্জে বুদ্ধির পরোর্য্য 
দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তারানাথ প্রায় চারি ব্সর 
কাল প্রভূত পরিশ্রস সহকারে সমগ্র ন্যায়শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া 
অদ্াধারণ বুৎ্পৃত্তি লাভ করেন এবং নাধারণের দিকট 
বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন । তত্ম- 
কালে" বড়দর্শনের বিচারে প্রায় কেহই ভীাহার বমবক্ষ 
ছিলেন না। | 

ভাহার স্তায়মান্ত্র অধ্যয়ন সময়ে, এপিয়াটিক সোসাইটি 
হইতে হস্তলিখিত নাঁনাপ্রকার অক্ষরের মহাভারত 
পুস্তক দেখিয়া যে মহাভারত সর্বপ্রথম মুদ্রিত ' হয়, তাহা 
নোরাইটির অধ্যক্ষগণ উক্ত শিরোমণিকে তাহার প্র 
দেখিবার ও নংশোঁধন করিবার ভারার্পণ "করেন, কিন্তু 
শিরোমণি মহাশয় বাঞ্ধক্য নিবন্ধন শ্রম করিতে অক্ষম 
হওয়ায়, তাহার প্রধান ছাত্র তারানাথই উহা, আদ্যোপান্ত 
সংশোধন করিতেন ও গ্ফ দেখিতেন। মহাভারত মুদ্রাঙ্কন 
কার্য শেষ হইলে, তারানাথ নিজের. নাম প্রকাশ না করিয়া 
তাহার অধ্যাপক 'নিমটাদ শিরোমণির নাম দিয়া গ্রন্থ 
প্রকাশ করেন । তিনি শিরোমণিকে অত্যন্ত অদ্ধা করিতেন 1 
মহাভারত মুদ্রণকালে কেবল নংশোধন কার্য্যে ও প্রাক 
দেখায় লিগু থাকায় তারানাথের আদ্যন্ত মহাভারত: 
আজীবন কণ্ঠস্থ ছিল। এরূপ স্মরণশক্তি প্রায় অপর 
কাহারও দেখিতে পাওয়া বায় না! এ 
এই সময়ে ক্টাহার ন্যায়ের শ্রেণীতে নাম লেখা ছিল 
নত্যঃ কিন্তু তিনি প্রত্যহ স্থৃতি ও বেদান্তের শ্রেণীতে 
যাইয়া পাঠ শুনিয়া বেদান্ত নাথ, পাতঞ্জলও উপনিষ্ 


আদ্যচরিত। ১১ 


প্রভৃতি অধ্যয়ন ঝি শর সকল শাস্ত্রে বিশেষ খ্যাতিলাভ 
করিয়াছিল্লেন। তৎকালে ছাপার পদ্ধতি ছিল না, তিনি 
স্বহস্তে ব্যাকরণ, কাব্য, নাটক, অলঙ্কার, স্ায়, সখ্য, 
_বদান্ত, পাতঞ্ল, মীমাৎসা, উপনিষদ, স্থৃতি ও জ্যোতিষ 
প্রভৃতি পুপ্ভক লিখিয়াছিলেন । তৎকাঁলে তীয় হস্তাক্ষর 
মুত্র পাতির স্থায় সুদৃশ্য ছিল। তীহার হস্তলিখিত* পুস্তক 
নকল তাঁহার ক্লৃতিমান পুত্র পণ্ডিতকুলপতি প্রযুক্ত জীবানন্দ 
বি, এ বিষ্ঠানাগর মহাশয়ের পুস্তকালয়ে মদ্যাপি দেদীপ্য- 
মান রহিয়াছে । ন্যায়ের শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে অলঙ্কার- 
শ্রেণীর অধ্যাপকের পদ শৃন্ত হইলে, তত্কালের কালেজের 
অধ্যক্ষ সাহেব & পদে তারানাথকে নিযুক্ত করিবার ত্মাভি- 
প্রায় ব্যক্ত করেন, কিন্ত তারানাথ ওঁ পদ থহণ করিতে 
স্বীকার করিলেন না। 

সি নময়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্াবাগর মহাশয় অল- 
হকারের শ্রেণীতে অধ্যয়ন করেন। তিনি প্রত্যহ বৈকালে 
কালেজের ছুটির পর তারানাথের ঠনঠনিয়াস্থ বাসায় 
কালেজের পাঠ্যপুস্তক সাহিত্যদর্পন ও কাব্যপ্রকাশ ব্যতীত 
অন্তান্য অলঙ্কার গ্রন্থ অধ্যয়ন মানসে গমন করিতেন। 
তারানাথ বিস্যাবাগরকে অতিশয় ভাল বামিতেন | ঈশ্বর- 
"চন্দ্র বিদ্তাবাগরও তাহাকে অত্যন্ত অদ্ধা করিতেন । তও-. 
কালে কলিকাতায় কোন সন্্ান্ত লোকের বাটীতে সমারোহ- 
পুর্বাক কোধ ক্রিয়া উপস্থিত হইলে, নানাদেশের অধ্যাপকগণ 
নিমন্তিত হইতেন। তারানাথ প্রায় সক লভায় বিচার 
করিতে যাইতেন বটে, কিন্তু কাহারও বাটীতে বিদায়গ্রহণ 
করিতেন না,। তিনি পন স্বকীয় ছাত্র বালক ঈশ্বরচন্দ্র 


৯২ তর্করাচস্পতির জীবনচরিভ। স্‌ 


বিদ্যাসাগরের দ্বারা সভায় পুর্ধপক্ষ করাইতেন। সভাস্থ 
দর্শকমণ্ডনী পঞ্চদশবর্ধদেশীয় অজাতম্মশ্র বালক ষড় দর্শনের 
পুর্বপক্ষ করিতেছেন, ইহা অবলোকন করিয়া, আশ্চর্্যা- 
ন্বিত হইতেন । .পরে তারানাথ সভাস্ত ৪ সকল পশ্ডিত- 
দিগকে বিচারে পরাজিত করিতেন । তারানাথ কালেজে 
পঠদ্শাীতেই একজন দিখিজয়ী পণ্ডিত বলিয়া দেশবিদেশে 
খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন । 

১৮৩৬ খুঃ আন্দে তারানাথ লা কমিটির ও মুন্সেফী 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রশংনাপত্র প্রাপ্ত হন | তদ্দানীং 
অনেক পণ্ডিত ছুই তিন বতদর ক্রমান্বয়ে স্মৃতি অধ্যয়ন 
করিয়া লা! কমিটির পরীক্ষায় উত্বীর্ঘ হইতে পারেন নাই। 
কিন্তু তারানাথ ন্যায়ের শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে 'নময়ে 
নময়ে স্থতির শ্রেণীতে পামান্য ক্ষণ অধ্যয়ন করিতেন, 
তথাপি নমগ্র প্রাচীন স্মৃতি, ষত্বু ও গুগাঢ় পরিশ্রম সহকারে 
অধায়ন করিয়া উক্ত লা কমিটির পরীক্ষায় অনাধারণ ক্ষমতা 
গুকাশ করেন । ূ 

১৮৩৫ বালের ১৫ই জানুয়ারিতে কাঁলেজ পরিত্যাগ- 
কালে এডুকেশন কাউননেলের মেন্বরগণ তারানাথকে 
তর্কবাচন্পতি উপাধি গুদান করেন | 

কালেজে পাঠ সমাপ্ত হইলে পর ১৮৩৮ সালে বাচস্পতির- 

“নিকট বদ্ধমানে আড়াইশত টাকা বেতনে বদর আমিনী 
কন্মের নিয়োগপত্র আইলে | কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় তৎ- 
কালের নুন্ুর্পন্ & পদে প্রবভ্ হইতে স্বীকার করেন নাই । 
কারণ ১৮৩৮ লালে তাহার জ্যেষ্ঠতাতপুত্র তারিবীপ্রনাদ 
স্থায়রতের স্ৃত্যু হয়, তিনি বঙ্ধমামের জজপডিত ও. সদর 


আঁদ্যটরিত। ১৩ 


আমীন ছিলেন! তীহার মৃত্যুর কিঞিৎ পুর্বে গবর্ণমেন্ট 
প্রত্যেক জেলায় জজপপ্ডিতি কর্ম এবালিন্‌ করিয়া দিয়া" 
ছিলেন, এই নিমিভ গবর্ণমেন্ট তারানণথকে কেবল“নদ্দর 
আমিনী কর্মের নিয়োগপত্র প্রদান করেন 1 তিনি জজ. 
পণ্ডিতি শুন্ত কেবল নদর আমিনী কর্ম করিতে অস্বীকার 
করিলেন। (তারানাথ বংশের মধ্যে নানাশান্ত্রে অদ্িতীয় 
পণ্ডিত হইয়াছেন, ইহা শুনিয়া, বোধ করি, ঈর্যাপরবশশ 
হইয়া কোন স্বসম্পর্কীয়া স্ত্রীলোক তাহার ভোজ্যদ্রব্যে 
বিষগ্রয়োগ করেন। কিন্ত কোন প্রাচীন! বিশ্বস্তা দাসী 
ই নৃশৎন গৃঢ়াভিপ্রায় অবগত হইয়া তাহাকে সতর্ক করিয়া 
দিলে, তিনি এ অতর্কিত সত্যুমুখ হইতে রক্ষা প্রান? 
 তদবধি তিনি ন্বহস্তে পাক করিয়] ভোজন করিতেন । 
ইতঃপুর্ধে তিনি মৎস্য মান ভোজন করিতেন, এই সময় 
হইতেই মত্স্থমাতবাহার পরিত্যাগ করেন এবং স্বত্যুকাল 
পর্যন্ত এ নিয়ম প্রতিপালন করিয়াছিলেন /) 

১৮৩৮ খুঃ অব্দে ভাদ্রমানের শেষে তিনি কলিকাতা 
হইতে মৌকারোহণ করিয়া কালনাভ্ডিমুখে যাইতেছিলেন, 
লাতগ্রেছে নামক গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলে এ নৌকা 
জলমন্ত্র হয়। অতিকষ্টে প্রবল জোতন্বতী গঙ্গাপ্রবাহমধ্য 
হইতে তিনি জয়ঘোষ নামক এক ভূত্যের সহিত প্রাণরক্ষা 
করেন। - 
_ পরে কালনা হইতে কাশী যাইয়া হস্থুমান ঘাটের নিকটস্থ 
মঠের এক পরমহংসের নিকট. তিন মার কাল নিয়ত অনুনয় 
ওবিনুয় করিয়া শ্রীহ্যক্কত খণনখগখাদ্য গ্রন্থ স্বপ্প দিবনের 
মধ্যেই অধ্যয়ন করেন । এই পুশতকই ম্যায়শান্ত্রের মধ্যে 

্ ৃ 
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অত্যন্ত দুরহ । পরমহৎন তারানাথকে অধ্যাপিত গ্রন্থেয় 
পরীক্ষা করিয়া আশ্র্য্যাপ্িত হয়েন, এবং আশীর্জাদ করেন 
যে, ভুমি বর্ব শাস্ত্রে অপ্রতিহতবুদ্ধি হইবে, পরে তারা- 
নাথ এ পয়মহংদকে আর দেখিতে পান নাই । ক্ুতরাঁৎ 
ক্ষাশীতে অস্থান্ত পণ্ডিতের নিকট মহাভাষ্য সহিত পাণিনীয় 
ব্যাকরণ, ভাষ্য বেদবেদান্ত, মীমাৎবাদশনি, সাংখ্য, পাত 
জল, গণিত ও ফলিত জ্যোতিষের নানাবিধ গ্রন্থনিচয় অধ্য- 
য়ন করেন । অনন্তর তথাকার প্রধান প্রধান পণ্িতদিগকে 
বিচারে পরাজিত করিয়া স্বদেশে প্রাত্যাগমন করেন । 
(কালনায় উপৃস্থিত হইয়া, বাটীতে ছাত্র রাখিয়া 
তিনি বিদ্যাৰান করিতে গ্রব্বত্র হইলেন। অনন্তর অন্ভের 
নিকট দান গ্রহণ.বা অন্তান্ত প্রকারে লাহাষ্য গ্রহণ 
করিয়া অধ্যাপকের ব্যবসা অবলম্বন কর। অপেক্ষা কোন- 
রূপ বাণিজ্য ছারা বিত্ত দতগ্রহ করিয়া ছাত্রদের ভরণ- 
পোষণ করা শ্রেয়ঃ বিবেছনা করিলেন । তিনি প্রথমতঃ 
একখানি বন্তের দোকান খুলিলেন। এঁ সময়ে 'বিলাতী 
বস্ত্রের আমদানী ছিল না। অতএব বিলাতি স্ুতা৷ ক্রয় 
করিয়া অশ্বিকাকালনায় প্রায় দ্বাদশ শতসংখ্যক তত্তবায়- 
গণকে সুতা দিয়া ইচ্ছান্ুরূপ বন্ত প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। 
বস্ত্র প্রস্তুত হইলে তাহা নান। দেশে বিক্রয়ার্থ প্রেরণ করি- 
তিন । ইহা করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই | কিছুদিন. পরে 
তিনি মেদিনীপুর জেলার অন্তঃপাতী রাধানগর গ্রাঁমেও বন্তর 
প্রস্তুত জন্য এক কু প্রস্তুত করেন। আমার স্মরণ হয়, 
প্রায় চুয়ান্ন ব্নর অতীত হইল, বাচস্পতি মহাশয় মেদ্রিনী 
পুর জেলার অন্তুঃগাতী রাপানগর গ্রামে বন্তব্যববায়োপলক্ষে 
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এক কুীবাঁটী তি করাইয়াছিলেন। তথায় প্রতি মাদে 
প্রায় তিন“চারি নহ্ মুদ্রার নুতা ক্রয় করিয়। প্রেরণ করি- 
তেন এবং মধ্যে মধ্যে শ্বয়ৎ তথায় যাইয়া বহুলৎখ্যক তর্তুবায়- 
দিগকে সুতা দিয়! হিন্দুস্থানীয় সন্ত্রান্ত লোকের ব্যবহারোৌপ- 
যোশী প্রভূত ব্ত প্রস্তত করাইতেন। এ সকল বস্ত্র কাশী, 
মির্জাপুর, কাণপুর, মথুরা, গোয়ালিয়র ও মুরশ্পিদাবাদ 
প্রভৃতি দূর প্রদেশে প্রেরণ করিতেন। তৎকাঁলে উত্তর 
পশ্চিম প্রদেশে গমনের জন্য রেলের পথণ্্স্তত হয় নাই। 
অধিক কি, তৎ্কালে এরূপ নুগম পথও ছিল না, যে, 
রাধানগর হইতে গোঁষান দ্বার বস্ত্র প্রেরণ করেন । নুতরাং 
মুটের, ছারা এ সকল বন্ত্র নানাদেশে প্রেরণ করিয়া ব্যবুপায় 
করিতেন।) ). 

. বহুপুর্কে ক্ষীরপাই, রাধানথর, চজ্মরকোণা, বালী দেও- 
য়ানগঞ্জ প্রভৃতি গ্রাম সকল বন্তর নির্মাণের জন্য অতিপ্রদিদ্ধ 
ছিল। এ দকল গ্রামে বহুসংখ্যক তন্তবায়ের বান আছে, 
নকল ততন্তবায়ের৷ বস্ত্রবয়ন কার্ধ্য ব্যতীত তঙ্কালে অন্য 
কোন কার্যে লিপ্ত থাকিত না । ইউরোপ খণ্ডের ও উত্তর 
পশ্চিমাঞ্চলের অনেক মহাজন রাধানগ্রর ক্ষীরপাই প্রভৃতি 
গ্রামে কু্ীবাড়ী প্রস্তত করিয়া বন্ত্রের ও রেশমের ব্যবসায়ে 
প্রন্বত্ত ছিলেন । কালক্রমে কলের সুত্র ও কলের বস্ত্র প্রস্তুত 
হইতে আরস্ত হইলে, বিদেশীয় বস্ত্রব্যবপায়ী মহাজনগণ এ 
নকল গ্রামস্ছ ব্যবসায়ের কুষ্ট বন্ধ করেন। 
 বাচস্পতি মহাশয় রাঁধানগ্ররে অবস্থিত্তি কালে কযেক- 
বার ভহার বাধিক মাতুশ্াদ্ধোপলক্ষে, প্রদেশের বিস্তর 
্রাক্মণপণ্ডিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিযনাছিলেন.।. স্থানীয় অধ্যা- 
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পকেরা মনে করিতেন, বাচম্পতি একজন বিদেশীয় বস্ত্র 
ব্যবসায়ী মহাজন। কিস্ত তিনি মাতৃশ্রাদ্ধের দিবন 
কল" নিমন্র্রিত পণ্তিতগণের সহিত নানাশাস্ত্রের আলাপ 
করিয়া পমাগত. পণ্ডিতদিগকে আপ্যায়িত করিলেন । 
তিনি একা প্রায় তিনশত ব্রান্ষণভোজনের উপষোগী 
ভক্ষ্য "দ্রব্য স্বয়ং প্রস্তত করিতেন, তাহাতে অন্যদীয় 
সাহায্যাপেক্ষা করিতেন না। পাককার্যে তাহার অলৌ- 
কিক ক্ষমতা দেখিয়া উপস্থিত অধ্যাপকগণ ও সম্ত্রান্ত 
অন্যান্য দর্শকমণ্ডলী আশ্চর্য্যান্িত হইতেন। বস্ত্রের ব্যব- 
দায়ে তাহার অদ্ভুত ক্ষমতা জন্মিয়া ছিল। কোন বন্ত্ 
তাহ্র হাতে পড়িলেই বলিতে পারিতেন যে, এত নম্বরের 
সুতায় ও এত নথী সুত্রে এ বন্ত্রপ্স্তত হইয়াছে। নকলে 
তীহা'র এরূপ অনাধারণ ক্ষমত্তা দেখিয়। বিস্মিত হইতেন। 
তিনি তাহার রাধানগরের কুগীতে গুরুদাস. নামক এক 
হিন্দস্থানীকে কর্ম্মাধ্ক্ষ নিযুক্ত করিয়। রাখিয়াছিলেন । 
(প্রাচহ্তি মহাশয় কেবল বস্ত্ের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া! 
ক্ষান্ত খাকেন নাই। তিনি কিছুদিন এ ব্যবপা করিতে 
করিতে কাষ্ঠের ব্যবসায়ে প্র্ভ্ব হন । তিনি নেপাল হইতে 
শীলকাষ্ঠ আনাইয়া বিক্রয় করিতেন । এবং এই কার্যের 
ব্যবপায়ে প্রায় লক্ষটাকা উপার্জন করেন । এঁ লময়েই কাল- 
মায় প্রকাণ্ড এক প্রাসাদ নিম্াণ করাইয়াছিলের |. কালন! 
গ্রামের মধো ওরপ প্রশস্ত প্রাসাদ আর কাহারও অগ্যাঁপি 
দেখিতে পাওয়া যায় না । এ সময়েই তিনি অসংখ্য টেকী 
বসাইয়া, ধান্ ক্রয় করিয়া! তগুল প্রস্তুত করাইতেন ও 
এ সকল তুল বিক্রয় করিতেন 1 ঢেঁকীর শব্দে" গতিবেশি- 
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বর্গের নিদ্রা হত না। এজন্য প্রতিবেশীরা বাঁচম্পতির 
পিতার নিকট বারম্বার অভিযোগ করিতেন। দ্রিবারাত্র 
এ নকল ঢেকীর শব্দে লোকের কষ্ট হয় জানিয়া প্িতর 
আদেশানুদারে তিনি গ্রামের দক্ষিণাংশে মাঠের মধ্যে 
এর নকল ঢেঁকী স্থাপম করিয়াছিলেন | ) | 
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,১৮৪৪ খুঃ অন্দের ভিবেম্বর মাসের ১৬ই তারিখে. পত্তিত 
ঈশ্বরচক্্রবিদ্যানাগর মহাশয় পদব্রজে একদিনেই কলিকাতা! 
হইতে প্রায় ৮ মাইল দূরবর্তী কালনা গ্রামে উপস্থিত 
হন। তথায় গিয়া তিনি দেখিলেন, _বাচস্পতি বহুনংখ্যক 
বিদ্যার্থীকে বিদ্যাদান করিতেছেন। বিদ্যানাগর বাচল্পতি 
মহাশয়ের নিকট ব্যক্ত করেন যে, নংস্কৃত কলেজে মানিক 
৯০ টাকা বেতনের ব্যাকরণের প্রথম শ্রেণীর অর্ধ্যা- 
পকের পদ শুন্য হইয়াছে ॥। এপদে আপনাকে অধিষ্টিত 
হইতে হইবেক । অতএব আপনার "প্রশংসাপত্র গুলি আমায় 
প্রদান করুন এবং আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করুন। ইহ! শুনিয়! 
তিনি বলিলেন, আমি নানাপ্রকার ব্যবসায়ে গ্রারৃভ হইয়াছি, 
ইহাতে আমার যথেষ্ট উপায় হইয়া থাকে । দ্বিতীয়তঃ এই 
সকল বিদ্ার্থীকে অন্ন দিয়া অধ্যাপনা করিয়া থাকি ।. 
কলিকাতায় অবস্থিতি করিলে আমার এপ্রকার কোনরূপ 
ব্যবদায় চলিবেনা । 

ইহা শুনির। বিদ্যানাগর বলিলেন, এইস্থল অপেক্ষা 
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কলিকাতায় অবস্থিতি করিলে বৈষয়িক ব্যবসা ও শান্ত্রদন্ব- 
স্বীয় ব্যবনা অপেক্ষাকৃত ভালরূপ চলিবে ।” যে সময়ে 
আপনি কালেজের অধ্যাপনা কাধ্যে আবদ্ধ ধাঁকিবেন, 
এনময়ে আপনার ব্যবসায়ের যাহা তত্বাবধান করিতে 
হইবে, তাহ! আমি নিজে অবনর লইয়া করিব। বিদ্যা 
সাগর নানাগ্রীকাঁর অনুনয় ও বিনয় করিয়া ও উপদেশ দিয়া 
বাচস্পতি মহাশয়কে ছয় মাসের জন্য নম্মত করিয়া কলি- 
কাতায় প্রত্যাগমন্ন করেন, এবং পরদিন বাচম্পন্তির প্রশংসা 
পত্র ও আবেদনপত্র মার্সেল সাহেবকে প্রদান করেন।' 
তিনি রিপোর্ট করিলে গবর্ণমেন্ট বা6স্পতি মহাশয়কে এ 
পদে আপাততঃ মাদক ৯* টাকা ' বেতনে নিযুক্ত করেন। 
তিনি কলিকাতায় আগমন করিয়া বিদ্যানাগরের অনুন্তর্জনীয় 
অনুরোধের বাধ্য হইয়া ১৮৪৫ খু অব্দে ংস্কত কালেজে 
অধ্যাপন1 কার্য্যে প্ররুত্ত হইলেন। তাহার অধ্যাপনায় 
ছাত্রবর্ধ পরম প্রীত হইয়াছিল । এতদ্যতীত নানাস্থানের 
- অপর কতিপয় বিদ্যার্থাও বাচল্পতির বাসায় বিবিধশাস্ত 
অধ্যয়ন করিত। বাচম্পতি মহাশয় বিদেশীয় ছাত্রদিগ্রকে 
. পড়াইতে বড় ভাল বাদিতেন । [ও . 
তৎকালে কিরাতাজ্জুনীয় ও শিশুপালবধ এই ছুই মহা- 
কাব্য পুস্তক মুদ্রিত না থাকা প্রযুক্ত, ছাত্রদিথকে হাতে 
বলিখিয়া অধায়ন করিতে হইত । ইহাতে ছাত্রবর্ের পাঠের 
বিশেব অসুবিধা ঘটিত, ইহা' দেখিয়া, বাচস্পতি-কালেজের 
ছাত্রবর্গের ও, অপর নাঁধারণের অধ্যয়ননৌকর্ধযার্থে 
উদ্যোগী হইয়া উক্ত মহাকাব্যদ্য় বহু ব্যয় করিয়া ১৮৪৭ খুঃ 
অন্দে মুদ্রিত করেন। যদিও কলিকাতায় এ কাব্যঘয়ের. 
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দরীকা ছিল, তাহা সর্বাঙ্গনুন্দর না থাকায়, তিনি কাশী হইতে 
মল্লিনাথের গীকা৷ আনাইয়া মুদ্রিত করেন । মুদ্রনকালে স্বয়ং 
- প্রুফ দেখিতেন ও আদ্যন্ত ংশোধন করিতেন । গৰর্ণমেন্ট 
খই মহত কার্ধ্ে তাহার গতি সন্তষ্ট হইয়া খখেষ্ট সাহায্য 
করিয়াছিলেন । উক্ত কার্ষ্যে তাহার যাহা লাভ হইয়াছিল, এ 
লব্ষবিভি তিনি তাহার জ্যোতিষের অধ্যাপক যোগধচান মিশ্র 
পণ্তিত মহাশয়কে প্রদান করেন । পুর্বে এ প্রদেশে মাঘ ও 
ভারবির কবিবল্লভচক্রবর্তাঁর চীকা। প্রচ্থুলিত ছিল, তাহাতে 
বিশেষ উপকার দর্শিত নাঃ এজন্ বাচম্পতি কাশী হইতে 
ম্লিনাথের টীকা আনাইয়া উক্ত কাব্যদ্বয মুদ্রিত করিয়া 
বাধারণের যে কি পধ্যন্ত হিতনাধ্ন করিয়াছেন, তাহা 
বর্ণনাতীত । অনন্তর লীলাবতী ও বীজগণিত নামক জেযোতি- 
ষের অস্বপুস্তক মুদ্রিত না থাকায়, ছাত্রগণের অধ্যয়ন 
পৌকর্য্যার্থে কেবল বাচস্পতিরই প্রগাঢ় অধ্যবনায়ে উহা 
স্ুদ্িত হয়| ১৮৪৯ খৃঃ$ অন্দে তিনি বৈয়।করণ ভূবণনার 
মুদ্রিত করেন। রর 
অনেকের 'এরূপ কুবংস্কার ছিন্র যেঃ তর্কবাচস্পতি 
মহাশয় কেবল শাস্ত্রচিন্তায় বা বিবিধ বাণিজ্য কাধ্যেই 
র্ঝদা সময়যাপন করিয়া থাকিতেন ; তিনি অন্যবিধ দেশ- 
হিতকর কার্যে কখনও লিগু হইতেন না। বীহারা এরূপ 
মনে করিয়া থাকেন, তাহ! তাহাদের সম্পূর্ণরূপ ভ্রম । 

_ ১৮৫৯ খুঃ অন্দে শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ দেশহিতৈষী 
মহামতি বেখুন পাহেব মহোদয় ভারত্রর্ষের অবলাগণের 
মোহাদ্বকার দূরীকরণ মানসে কলিকাতায় সর্ধপ্রথম. একটি 

ও বালিকাবিদ্যালর স্থাপন করেন। তৎকালে নমাজের ভয়ে 
নি 


রঙ 
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প্রথমতঃ কেহ এ বিদ্যালয়ে স্বীয় স্বীয় কন্তাশ্ণকে পাঠাইতে 
সাহন করেন নাই । কিন্তু বাচস্পতি মহাশয় নমাজের গতি 
ভ্রক্ষেপ& না করিয়া, দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্য আপনার কন্তা 
শ্রীমতী জ্ঞানদা দ্বেবীকে বিদ্যাশিক্ষার জন্য রিযারিন। 
বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দেন। 

স্ত্রীশিক্ষা যে শাস্ত্রল্মত তদ্ষয়ে তিনি বিষয়ী লোক 
সকলকে উপদেশ দেন। বহুশান্ত্জ্ঞ, ধশ্মশীল, হবিষ্যাশী 
তর্কবাঁচস্পতি মহাশয়ের নিকট উপদেশ পাইয়া তৎ্কালের 
অনেক ইংরাজীনবীশ কৃতবিদ্য লোক স্বীয় স্বীয় দুহিতা- 
গণকে এ বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন । অর্বপ্রথমে 
বাচম্পতি মহাশয় পহিন করিয়া স্বীয় কন্ঠ জ্ঞানদাকে এঁ 
বিদ্যালয়ে না পাঠাইলে, অন্যান্য ইতরাজীভাষায় কৃতবিদ্য 
লোক কখনও পাহন করিয়া আপনাপন কন্যাগণকে বেখুন- 
বালিকাবিদ্যালয়ে পাঠাইতে সাহন করিতেন নাঁ। তৎ- 
কাঁলে তিনি ভ্ত্রীশিক্ষা। বিষয়ে সাধারণ লোককে উৎ্নাহানম্থিত 
করিবার জন্য একজন প্রধান উদ্দ্যোগী ছিলেন। 

১৮৫3 খুঃ অন্দেন্যত্কালে বিদ্যানাগর" মহাশয় প্রধান 
গুধান পঙিতগণের .নহিত তর্ক্ব তর্ক করিয়। বিধবাবিবাহের 
শান্ত্রীয়তা প্রতিপাদনে প্রত্বত্ত হন, তৎকালে বাচস্পতি মহা- 
শয়ের নহিত যুক্তি ও পরামর্শ করিতেন । তর্কবাচস্গতি 
মহাশয় বিধবাবিবাহের একজন প্রাধান উদ্যোগী. ছিলেন । 
বাচম্পতির উপদেশ অনুনারে বঙ্গভূমির প্রধ্কন প্রধান 
সন্ত্রস্ত লোকের! বৈধবাবিবাহের পৃষ্ঠপোষক ও. পক্ষপাতী 
হন, এবং বহুসংখ্যক অধ্যাপকগণও বাচস্পতি মহাশয়ের 
উপদেশের বলে বিধবাবিবাহের অনুমোদনকারী হন ্ 
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, 
সময়ে সময়ে অস্ত্রান্ত বা জমিদার লোকেরা অর্থাভাবে 
বিপনাপন্ন হইলে ভীহাদের রক্ষার্থ তিনি কায়িক ও মান- 
সিক পরিশ্রম করিয়া! ক্ুতকার্ধ্য হইতেন আমার বিষ্লক্ষণ 
স্মরণ আছে, বনুপুর্বে এক দময়ে মেদ্রিনীপুর জেলার 
'অন্তঃপাতী রাধানগর নিবানী পরম দয়ালু জমিদার বাবু 
শিবনারায়ণ চৌধুরী মহাশয় নানা কারণে খণজালে ক্জড়িত 
হয়েন। তৎকালে তিনি তৎকাঁলীনের নুপ্রসিদ্ধ উকীল 
“বাবু রমাপ্রসাদ রায় মহাশয়ের নিকট» জমিদারী আবদ্ধ 
: রাখিয়া পঞ্চাশ সহতর মুদ্রা) খণ গ্রহণ করেন। কয়েক বতলর 
অতীত হইলে পঞ্চাধিক' বিংখনহত্র মুদ্রা নু না পাওয়ায় এ 
রায় মহাশয় ভোথাস্বিত হইলেন । তজ্জন্য  জগিদারু খণ 
পরিশোধের বন্দোবস্তের জন্য কলিকাতায় আনিয়া উক্ত 
_ব্বায় মহাশয়ের দণ্তরখানা বাটীতেই আবশ্থিতি করেন । কাল- 
সহকারে দুর্ভাগ্যপ্রযুক্ত তিনি এ দণ্ডরখানাতেই পঞ্চন্ প্রাপ্ত 
হয়েন। মহাজন & টাকা মৃত জমিদারের নিকট না পাইয়া 
তাহার পুক্রদিগকে বলিল যে, তোমার পিতা কিছুমাত্র সদ 
আদায় দেন নাই, অতএব আমি এক্ষঞ্জে জমিদারী অধিকার 
করিব । ইহা শুনিয়া এ স্বৃত ভূম্যধিকারীর পুত্রগ্ণ নিরুপায় 
হইয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন । 
তিনি এ জমিদারের পুত্রদের রোদনে দয়াপ্রর্চিত্ত হন, এবং 
বু মূল্যের & জমিদারী রক্ষার্থ কলিকাতার অনেক ধনশালী 
লোক্ষের* ভবনে যাইয়া খণগ্রহণ জন্য পথাধিক সপ্তুতিনহজ 
মুদ্রার স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু উত্ত" রায় মহাশয় ঁ 
সকল ধনী লোককে টাকা ধার. দিতে নিবারণ করেন । 
. এই হেতুব্পাতঃ বিদ্যানাগর মহতয় নিরুপায় হইয়া তর্ক- 
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ধাচম্পতি মহাশয়কে ঁ বৃত্তান্ত আদেযোপান্ত জ্ঞাত করি- 
লেন। তাহা শুনিয়া বাচম্পতি মহাশয় দশ দিবসের জন্য 
মুরণিদাবাদের অন্তঃপাতী জেমো। কান্দী নামক আমে যাত্রা 
করেন। তথায়. রাজ প্রতাপনারায়ণ নিংহ মহোদয়ের 
পরম- আত্মীয় ও স্বম্পকীঁয় বাবু কালিদান ঘোষের নিকট 
পঞ্চাশ হাজার টাকা ও কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া 
অন্য একজন মহাজনের নিকট হইতে আর পঁচিশ হাজার 
টাকা সংগ্রহ করেন। তাহাতেই নে যাত্রা রাঁধানগরের 
স্বত জমিদারের উত্তরাধিকারীরা বাঁকু রমাপ্রনাদ রায় 
মহাশয়ের নিকট হইতে আবদ্ধ জমিদারী রক্ষা করেন। 
ইহার কয়েক বদর পরেও তর্কবাচম্পতি মহাশয় ই জমি- 
দারের রক্ষার্থ বৈছিনিবানী বাবু বিহারীলাল দুখোপাধ্যা- 
য়ের শিকট প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়া! এ জঙিদারদিগকে 
দেওয়াইয়া» তাহাদের বিষয় রক্ষা করান । 

এইরূপ অনেক সময়ে বিস্তর সন্ত্রান্ত জমিদারের সম্পত্তি 
রক্ষার্থ তর্কবাচম্পতি ও বিদ্যাসাগর একমতাবলম্বী হইয়া 
নিরতিশয় প্রায়ান সহক্ষারে কৃতকার্য হইতেন।  এতন্লিবন্ধন 
বিদ্যাবাগর ও বাচস্পতিকে দেশ বিদেশের সস্ত্ান্ত লোকেরা 
আস্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তৎ্কালে বাচল্পতি 
মহাশয় াধারণের হিতকামনায় যে যে বময়ে দেশান্তর 
গ্রমন করিতেন, দেই সেই সময়ে বিদ্ভাবার মহাশয় তাহার 
ভাত্বর্গের মধ্যে দীনবন্ধু স্তায়রদ্ব ও আমাকে “বাচম্পতি 
মহাশয়ের বাসার “রক্ষক স্বরূপ নিধুক্ত করিতেন? দেশীয় 
অনেক নস্ত্রান্ত জমিদারগণ বিদ্যাবাগর মহাশয়-ও বাচস্পতি 
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€ বিদ্যাসাগর ও বাচস্পতি মহাশয় বাল্যবিবাহের সম্পূর্ণ- 
রূপ বিরোধী ছিলেন । ইহীরা নুখে বাহা প্রকাশ করিতেন, 
তাহা কার্য্যেও পরিণত হইত! বাচস্পতি মহাশয় দ্বাদশবর্ষ 
অতীত হইলে পর আপনার তিনী কন্চার পাধিগ্রহবিথি 
নমাধ! করিয়াছিলেন। 

উদ্দারচেতা। বাচস্পতি মহাশয় ও বিদ্যাসাগর হায় 
উভয়েই বহুবিবাছের বিষম বিরোধী ছিলেন । যে ভঙ্গকুলী- 
নৈরা বহুবিবাহ করিতেন, তাহাদিগকে “ইহারা দুইজনেই 
অত্যন্ত স্বণাী করিতেন। উক্ত মহাত্মাদের বাল্যকাল হইতে 
পরস্পর অত্যন্ত ষদ্ত্রীতি ছিল এবং কোন নুতন কাণ্ডে 
হস্তক্ষেপ করিতে হইলে উভয়েই একমতাবলম্বী হইয়৷ 
বদ্ধপরিকর হইতেন, তাহ! কাহারও তআবিদিত ছিল না। 
জগতের কোন বিষয়ই চিরদিন বয়ভাবে থাঁকে নাঃ 
ঘটনাক্রমে ইহাদেরও পরস্পর প্রণয়ের অন্তরায় উপস্থিত 
হইয়াছিল । একদা বিদ্যানাগর মহাশয় প্রকাশ করেন 
যে, বহুবিবাহ অশান্্ীয়। কিন্ত বাচস্পতি মহাশয় ইহ! 
অন্তাষ্য স্বীকার করিয়াও অশান্ত্রীর় বলিগ্না স্বীকার করেন 
না। এইজন্য উভয়ে স্বীর স্বীয় পক্ষপমর্থনার্থ শাস্ত্রীয় বচন 
উদ্ধৃত করিয়া কন্তিপয় পুস্তক প্রকাশ করেন। এক্ষণে 
ইহাদ্দের জয়পরাজয়ের কথা ব্যক্ত করা মাদৃশ লোকের 
দাধ্যাতীত 1 উহাদের রচিত গ্রন্থ অবলোকন করিলেই' 
পঠিকবর্গ ঈবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন 1) 

বাচম্শতি মহাশয় মদ্যপায়ী লোককে গ্বণা করিতেন । 
তিনি কখন কোন মাদকদ্রব্য ব্যবহার করেন না। 
১৮০২ খৃঅন্দে তর্কবাচল্গতি মন্রীশয় বীরভুমে প্রত্যেক 
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বিঘায় দুই আনা কর ধার্ধ্য করিয়া না বিঘা জঙ্গল 
ভূমি চান করিতে গ্ন্তত হন। ক্কষিকার্ধ্যোপধৌগী পাঁচশত 
গো দ্রয়্ করেন ।' যে বকল গাভী ক্রপ্ন করিতেন, তাহাদের 
দুগ্ধ হইতে যে স্বত উত্পন্ন হইত, তাহা৷ কলিকাতায় আনাইয়! 
বিক্রীত, হইত। তশ্কালে রেলের পথ হয় নাই, সুতরাং 
মুটের দ্বারা এ দ্বত কলিকাতায় আনাইতেন । উক্ত 
কাধ্যের অধ্যক্ষ হারাধন পাল নামক এক ব্যক্তি নিযুক্ত 
ছিলেন। : € 

কলিকাতায় বড়বাজারে তাহার একটী বস্ত্রের দোকান 
ছিল । কাশ্মীর ও অস্তনহর হইতে তৎকালে প্রতিবৎদর 
গায় ছয় লক্ষ টাকার শাল বাঙ্গালা প্রদেশে বিক্রয়ের জন্ত 
আনিত। তন্মধ্য হইতে তর্কবাচম্পতি একলক্ষ টাকার খাল 
ক্রয় করিয়। বিক্রয় করিতেন। আরও তাহার জহরৎ ও 
সোণা রুপার অলঙ্কারাদির ব্যবসায় ছিল। এই ব্যবসায় 
গ্রুরাম পোদ্দার নামক এক কম্মচারীর দ্বারা নির্বাহ হইত। 
কালনা হইতে তরকারী আনাইয়া কলিকাতায় পোস্তার 
বাজারে বিক্রয় ফর ইতেন। মিউড়ীতেও বন্ত্র, শাল ও 
লোণা রূপার অলঙ্কারের ব্যবসা ছিল; ইহাতে লক্ষ টাকা 
খাটিত। 

১৮৬২ ধ* অন্দে বাচস্পতির বরকল প্রকার ব্যবসায়েই 
অত্যন্ত ক্ষতি হয়। প্রায় লক্ষ টাকার শাল কীটদ হয়। : 
এবং অন্ঠান্ বস্ত্রাদির যে দোকান ছিল, তাহার কিম্মচারীরা 
শঠতা করিয়া বিস্তর টাকা আত্মনাৎ করে । ভক্ঞন্ত তিনি 
লক্ষ টাকা খণগ্রস্ত হন। ইতঃপুর্বে তর্কবাচস্পতি মহাশয় 
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লক্ষমিশ্র নাঁমুক একজন সন্ত্রান্ত হিন্দুস্থানীর সহিত বাঁচস্পতি 
মহাশয়ের অতিশয় সম্ভাব ছিল । এ হিন্দস্থানীর কোন 
উত্তরাধিকারী ছিল না। তিনি বাঁচস্পতি মহাশয়কে লক্ষ 
টাক। দান রুরিতে উদ্যত হইয়াছিলেন । কিন্ত নিলেোভ 
বাচম্পতি মহাশয় তাহা গ্রহণ করেন নাই। সুতরাৎ এঁ 
হিন্দস্থানী অন্যান্য সদ্গুণশালী ব্রাহ্ষণদ্দিগকে কোটি টাকা 
দান করিয়৷ দণ্ডী হন। 
 খনপরিশোধ কারণ বাচল্পতি মহাশয়" ১৮৬২ খুঃ অন্ধ 
হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বিদায় গ্রহণ করিতে আরম্ভ করেন । 
ততৎ্কালের সংস্কৃতপ্রিয় সংস্কতজ্ঞ সংস্কৃতক্কালেজের অধ্যক্ষ 
শীযুক্ত কাউএল দাহেব মহোদয় নানাশান্ত্রে ইহার বিস্যাবত্। 
দেখিয়া যে নকল সংস্কৃত গ্রন্থ অগুত্রিতাবস্থায় ছিল, তাহার 
গীকা রচনা করিয়। মুদ্রাঙ্কণ করিবার পরামর্শ দেন। 
কাউএল পাহেব তর্কবাচস্পতি মহাশত্রকে অত্যন্ত ভক্তি 
করিতেন এবং তিনি বলিতেন, ভারতবর্ষের মধ্যে তর্কবা্” 
স্পতি অদ্বিতীয় প্ডিত। অধিক কি বাচস্পতি মহাশয় 
“এন্‌ পাইক্লোপীডিয়া অফ সংস্কৃত লরর্ণিং, বিলে অতুযুক্তি 
হয়না। কারণ, কাউএল নাহেব তর্কবাচম্পতিকে যখন 
বাহা জিজ্ঞানা করিতেন, বাচস্পতি মহাশয় তখনই তাহার 
-সদ্ুত্তর দিয়া বুঝাইর়। দিতেন এবং এ বিষয়ের ভুরি ভুরি 
.প্রমাণস্থলগুলিও মুখে মুখে বলিয়া দিতেন। তাহাতে ঞঁ 
নাহেব বুঝিতেন, সংস্কৃত শাস্ত্রে এরূপ কোন গ্রন্থ নাই, যাহা 
বাচল্পতির কণঠস্থ নহে । 
: পুর্কোক্ত লক্ষ টাকা! খণই ভর্কবাচস্পতির ও তাহার 
অপত্যগণের গ্ছবং জগতের হিতের স্বিমিভ হইয়লছিল। তিনি 
শু 
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নহামতি কাউএলপাহেব মহোদয়ের পরামর্শে, তাৎকালিক 
হস্তলিখিত, বছ প্রাচীন সুতরাং ছুষ্পুণপ্য, সংস্কৃত ব্যাকরণ, 
সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মতি, স্তায়, বেদ, বেদান্ত, নাংখা, পাতগ্তল, 
মীমাতবা প্রভাতি অশেষবিধ গ্রন্থাবলী ব্বত্তিনহ মুদ্রিত করিয়া 
জখত্ের যে কি পর্যন্ত হিতনাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা! 
বর্মনাতীত। এ সকল পুস্তকের দুরূহ শব্দ ও দুর্ধোধ স্থান 
সকলের স্বয়ং টীকা করিয়া পাঠকমগুলীর যেকি স্ুুবিবা 
করিয়া দিয়াছেন, তাহা লেখনী দ্বারা লিখিয়া শেষ করা যায় 
না। যথা” 

১৮৪১ খুঃ অন্দে বাচস্পতি মহাশয় মল্লিনাথ কৃত টীকা 
দছিত রঘুবংশ মহাকাব্য ও কুমারসশুব প্রকাশ করেন । 

১৮৪১ খুঃ অন্দে বাচস্পতি মহাশয় শবেন্দুশেখর, শব্দ- 
কৌন্তভ এবং বৈয়াকরণভূষণনার প্রভৃতি ব্যাকরণ শাস্ত্রে 
অত্যন্ত ভুরূহ গ্রন্থনিচয়ের প্রাতিপাদ্ বিষয় গুলি- লইয়া স্বরচিত 
হুরল সংস্কৃত ভাষায় নিবদ্ধ করিয়া শব্দার্থরত্র নামে এক গ্রন্থ 
প্রস্তুত করেন। 

১৮৫১ খ্বঃ অন্দে তিনি সংস্কৃত বাক্য রচনা শিখিবার 
জন্ঠ বাঙ্গালা ভাষায় বাক্যমঞ্জরী নামক এক পুস্তক মুদ্রিত 
করিয়াছেন । 

১৮৫৬ খৃঃ অন্দে মহা বীরচরিত নামক গ্রন্থ মুদ্রিত করেন) 

১৮৪৭ খঃ অন্দে ধনঞ্য়বিজয় ব্যায়োশের টীকা প্রস্তত করিয়া 
মুদ্রিত করেন। ১৮৫৮ ধং অবেদ ছন্দোমঞ্ুরী প্রকাশ করেন । 

১৮৬১ খুঃ অন্দে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ সহিত গয়া- 
খাহাত্থ্য ও গত্াশ্রাদ্ধাদিপদ্ধতি নামক গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রচারিত 
করেন) এগ্রন্থে পুত কর্তৃক শ্রাদ্ধ করণ, ক্ষি জন্য হিন্দু- 
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৷ দ্রিগের প্রায়োজন, তদ্ধিষয় শাস্ত্রীয় যুক্তি দ্বারা গ্রুতিপন্ 
? করিয়াছেন এবং গয়াশ্রাদ্ধাদি পদ্ধতি বিবৃত করিয়াছেন । 
প্রথমতঃ গয়ামাহাত্থয ও গয়াশাদ্ধাদি পদ্ধতি তিন সহজ 
মুদ্রিত করিয়া! বিতরণ করেন । তিনি ৯৮৬২ খুঃ অন্দে রঘু 
বংশ ও কুমারনভ্ভব মল্লিনাথের টীকা নহ পাণিনীয়, ব্যাক- 
রণের স্ুত্রাদ্যংশ বিশেষরূপে বিব্বত করিয়া দ্বিতীত্ঘবার 
প্রকাশ করেন । 
বাচম্পতি মহাশয় ১৮৬২ খুঃ অব্দেকপাণিনীয় বিদ্ধান্ত- 
কৌনুদী ব্যাকরণের সরলা নান্্রী গিকা প্রস্তত করেন । এই 
গ্রন্থ ভারতবর্ষে, ইউরোপ খণ্ডে এবং এমেরিকা গরদেশে 
অত্যন্ত সমাদৃত হইয়াছে । এমন কি বাচল্পতি মহাশয়ের 
জীবদ্দশায় তিন বার মুদ্রিত হইয়াছিল।.এই গ্রন্থরচনা দর্শনে 
হিমালয় হইতে নেতুবন্বরামেশ্বর পর্য্যন্ত বর্ধদেশীয় পণ্ডি- 
তেরা বাঁচস্পৃতি মহাশয়কে ব্যাকরণ শাস্ত্রের অদ্ধিতীর 
পগিতবলিয়া শ্বীকার করিয়া থাকেন। গবর্ণমেন্ট ইহার প্রতি 
সন্ত হইয়| প্রায় পাঁচশত খণ্ড পুস্তক ক্রয় করেন । পাণিনি 
ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিতে হইলে এই পুর্ক দ্বারা যে গুকার 
সাহায্য লাভ হয় সেরূপ আর কোন পুস্তক দ্বারা হয় না! 
নিদ্ধান্তকৌমুদী দুদ্রাঙ্ক৭ সম্বন্ধে বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট দুই 
নহন্্র এক শত টাকা বাহাধা করিয়া ছুই শত পুস্তক ক্রর 
করিবেন এই প্রকার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে পর, বেঙ্গল 
গবর্ণমেন্ট স্হাত্ব! কাউএল লাহেবের অনুরোধের বশবর্তাঁ 
হইয়া এ কারধ্যের ভার বাচস্পতি মহাশয়ের উপর ন্যস্ত 
করেন.। এই নংবাদ ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় অব 
, এক হইয়া হাবর্ণগারনট এইরপ আবেদন করেন যে, “আমি 


২৮ ডঃ তর্কবাচম্পতির জীবনচরিত। 


ঢা 

বার শত টাকায় দুই শত পুস্তক দিতে প্রস্তুত আছি । অত- 
এব আমার প্রতি এ কার্যের ভার অর্পন হয় ।» তাহাতে 
মহামতি কাউএল নাহেব মহোদয় গবর্ণমেন্টের কটি এই 
.প্রাকার মত প্রকীশ করেন যে, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 
এ গ্রন্থে চীকা করিবার ক্ষমতা নাই । কারণ অদ্যাবধিও 
তিনি কোন সংস্কৃত গ্রন্থের কোন প্রকার সংস্কৃত চীকা 
লিখিতে পারেন নাই । এবং এই পাণিনীয় ব্যাকরণের 
বংস্কত টীকা বতীত জগতের কোন প্রকার হিতগাধন 
ভইবে না। অতএব ভাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র অপেক্ষা 
বাচম্পতি মহাশয়ের দ্বারা সহজ গুণ উৎক্ুষ্টরপে সম্পাদিত 
হইবে । ডাক্তার রাজেক্লাল মিত্র সংস্কত চীকা করিতে 
সক্ষম নহেন, এ প্রকার জানাইলে গবর্ণমেন্ট কাউএল পাছে- 
বের অনুরোধের বশবর্ভা হইয়া বাঁচম্পতি মহাশয়ের উপর 
ভারাপণ করেন। এই পুস্তক গরচার হওয়াঁর -পর দিদ্ধান্ত- 
তৌনুদীর পাঠকেরা এ সরল টীকা দ্বারা বিস্তর উপকার 
পাইতে লাগ্িলেন। এবং ভারতবর্ষের সমুদায় পণ্ডিতেরা 
ইহার বিশেষ আদর করিতে লাগ্সিলেন। 

পুর্বে কাশীধাম নিদ্ধান্তকৌমুদীর চর্চার প্রাধান স্তান 
ছিল এবং & স্তানের মহারাষ্ট্ীয় প্িতের! ব্যাকরণ শান্ত্রে 
অনাধারণ বুযুত্পন্ন ছিলেন তাহাদের মধ্যে কেহই এ প্রকার 
টীকা করিতে সমর্থ হন নাই। ভীহাদদের এ প্রকার বিশ্বাৰ 
ও অহঙ্কার ছিল, ব্যাকরণ শান্তে আমাদের মত পণ্ডিত 
আর ভারতবর্ষের কোন স্থানে পাওয়া যায় না । একজন 
বাঙ্গালী পণ্ডিত এই পাণিনীয় ব্যাকরণের চীকা কুরাভে 


মধ্যচরিত। ২৯ 


ইংলসীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত তাহাদের দন্ত ও অহঙ্কার শ্রবণ 
করিয়া বলিয়াছিলেন,আপনারা এ কাল পধ্যন্ত কোন বুংস্ষ্ত 
গ্রন্থের এক খাঁন! টীকা গরণয়নে লমর্থ হন নাই । যদ্দি আপ- 
নাদের কাহারো ক্ষমতা থাকে,তাহা হইলে বিদ্ধান্তকৌমুদীর 
-একখানি টীকা প্রস্তুত করুন। উহার মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়বাহাব্যার্থ 
উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গবর্ণমেন্ট হইতে টাকা আনাইয়। 
দিতে প্রস্তুত আছি 1 তখন এর নকল পণ্ডিতের! মস্তক কণ্ড- 
য়ন করিতে করিতে নিরুত্তর হইলেন । "কালের এই প্রকার 
বিচিত্র গতি যে, ষে নকল পণ্ডিতের। বাচস্পতি মহাশয়ের 
সরলা! নাম্মী টীকা দেখিয়া প্রথমতঃ ঈর্্যা ও অন্ুয়া করি- 
তেন, সকল পণিতেরাই এক্ষণ্রে মুক্তকগে তাহার, কপ্ত 
আশ্তবোধ ব্যাকরণ, শব্দার্থরত্্র শব্দস্তোমমহানিধি ও বাচ- 
স্পত্য নামক অভিধান গভৃতি গ্রন্থ দেখিয়া অভিপ্রায় 
প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, বাচম্পতি মহাশয় ভগ্রবান 
পাণিনির একজন অবতার । তিনি এশ্বরিক শ্তিনুম্পন্ 
মহাপুরুষ । তাহার গ্রন্থনিচয় দেখিয়া তাহাকে এক্ষণে 
আমাদের নাধারণ মনুষ্য বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। 

১৮৬৪ ঘ্বঃ অন্দে বাচল্পতি মহাশয় রদ্রাবলী নাটকা। 
মুদ্রিত করেন । 

১৮৬৩ ধৃঃ অন্দে উড়িব্যাপ্রদেশের চেষ্কানল নামক. রাজ্যের 
আধীশ্বর কলিকাতায় আগমন করিয়া অনেক পণ্ডিতকে 
নিমন্ত্রণ করেন। ঢেস্কানলের রাজা বেদান্তশান্ে অদ্বিতীয় 
পাঁশুত ছিলেন। এমন কি তিনি হ্বয়ৎ "প্রত্যহ ত্রিশ জন 
কন ?বকলুশাক্স অরাষন করাইতেন । মহারাজার 


৩ তর্কবাচম্পতির জীবনচরিত। 


« তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের সহিত বেদান্ত শাস্ত্রের 
বিচার হয়| চারি পাঁচ ঘন্টা বিচারের পর মহারাজ 
এই প্রকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন, যে, বৈদান্তিক মধুন্ুদন. 
নরম্বতী নিদ্ধাস্তবিন্দু নামে যে বেদান্ত শাস্ত্রের গ্রন্থ লিখিয়া 
গিক্লাছেন, বৎক্ষেপে এ গ্রন্থের গরতিপাদ্য, দশ দিবদের মধ্যে 
খিনি প্রস্তুত করিয়া আমাকে দেখাইতে পারিবেন, আমি 

. তাহার প্রতি বিশেষ বত্ত্র হইব । 

ভগবান্‌ শঙ্করাচা্ধ্য ব্রহ্ষস্তোত্র নাম দিয়া দশটি শ্লোক 
প্রস্তুত করেন । এ দশটি শ্কোকে বেদান্ত শাস্ত্রের সমস্ত মত 
ঘৎক্ষেপে উল্লিখিত, আছে । এ দশটি শ্লোক উপলক্ষ 
করিশ্া উক্ত মধুনুদন বরন্বতী দিদ্ধান্তবিন্দু নামক এক গ্রন্থ 
প্রস্তুত করেন। চেঙ্কানলের মহারাজার আদেশানুবর্ভী 
হইয়া তর্কবাচস্গন্তি মহাশয় গ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য লইয়! 
বংক্ষেপে অতি সরল সংস্কৃত ভাষায় নিদ্ধান্তবিন্ছনার নামে 
এক্‌ পুস্তক প্রস্তুত করেন, এবং শঙ্করাচার্ধ্য প্রণীত এ দশটি 
শ্লোকের স্বতন্ত্র এক' টীকা স্বয়ৎ রচনা করেন। এই দ্বিতীয় 

স্থে অর্থাৎ ব্রঙ্গস্তোত্রব্যাখা গ্রন্থে বিশুদ্ধ ব্রন্স্তোত্র ব্যাখ্যার 
ছারা বেদান্তমত নরল নংস্কতভাষায় বিরত করিয়াছেন । 
এই উভয় পুস্তক দেখিয়া চেক্কানলের মহারাজ পরম সন্তোষ 
লাভ করেন। 

- ইহাও এন্লে প্রকাশ থাকে বে, নভায় আহ্ৃত পণ্ডিত- 
দিখের মধ্যে কোন পণ্ডিতই এ প্রকার রথ প্রস্তুত করিতে 
সমর্থ হন নাঁই। ' পুজ্যপাদ তর্কপর্ৃনন মহাশয় বাচস্পতি 
মহাশয়ের প্রণীত দিদ্ধান্তবিন্ভূনার নামক পুস্তক অবলোকন 


মধ্যচরিত। ৩১ 


সম্পন্ন মহাপুরুষ । আমার বিশ্বান যে, ভারতবর্ষের মধ্যে 
এক্ষণে কোন পৃণ্ডিতই বেদান্তশান্ত্রে তর্কবাচস্পতি মহা- 
শয়ের লমকক্ষ হইতে পারেন না” পরে প্রাতঃনমইনীরা 
ও বিদ্যোত্নাহিনী মহারানী স্বর্ণময়ীর প্রধান, বর্মাধ্যক্ষ ব্র্থীর 
মহাস্ত্া বাবু রাজীবলোচন রায় বাহাছর এ. খন্থদবয 
দেখিয়া মুদ্রাঞ্চণের পরামর্শ দেন, এবং খুদ্রাঙ্কণের সমর 
ব্যর প্রদান করেন। 

এ দেশে বৈদিক মন্ত্র লোপ পাওয়ান্তে বাচল্পতি মহাশম্ন 
চারিবেদের মন্ত্র উদ্ধার করিয়া, পঁঁচবত্দর কাল প্রগাঢ় 
পরিশ্রম করিয়া, কন্দকাণপদ্ধতির সংস্কার জন্য তুলাদানাদি-“ 
পদ্ধতি নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া ১৮৬৩ স্বঃ অন্দে মুদ্রিত 
করেন। 

.. গুণিগণাগ্রথণ্য নদনদ্বিচারপটু রাজীবলোচন রায় মহা- 
শয় এই পুস্তুকের ও মুদ্রাঞ্কণের নাহাব্য করিরার অভি- 

প্রায়ে কাণীম বাজার নিবানিনী দানশীলা প্রাতঃন্মরণীয়া 
প্রীমতী মহারাণী ্বর্ণদয়ীকে অনুরোধ করিরা। ৫ টাকা 
দেওয়াইয়া ছিলেন । ৫ 

১৮৬৬ খ্বঃ অন্দে কুমারদক্ভব কাব্যের অগ্টম নর্গ হইতে 
সপ্তদশ বর্ণ পব্যন্ত মুদ্রিত করেন : 

১৮৬৯ খ্রীঃ অন্দে তিনি বেশীনংহার নাটকের টীক! 
প্রস্তুত করিয়া মুদ্রিত করেন। 
১৮৬ খু অন্দে তিনি আশুবোধ নামক নুতন নং 
ব্যাকরণ প্রস্তত করেন। তাহার জীবদম্শীতেই উল্লিখিত 
গানের ছিতীয় সক্করণ পর্যন্ত হইয়াছিল । লণ্ডন ইউনি- 


৩২ তর্কবাচম্পতির জীবনচরিত॥ 


রথের রচনা বিষয়ে এগ্রকার মন্তব্য লিখিয়াগিয়াছেন যে, 
বংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রের মধ্যে ইহা দর্দোত্কৃষ্ট। 

১৮৬৯ খুঃ অন্দ হইতে ৭০ অনব্দ পর্য্যন্ত শব্দস্তোম মহানিধি 
নামক অকারাদি ক্রমে নংস্কত অভিধান পাঁচ খণ্ডে মুদ্রিত 
করেন 

ইংরাজী ভাষায় অকারাদি ক্রমে অভিধানের সৃষ্টি কর্ভা 
জনন দাহেব যে প্রণালীতে নর্ধপ্রথমে অভিধান করিয়া 
ছিলেন, তর্কবাচল্তি মহাশয় নেই প্রণালী অবলম্বন পূর্বক 
অকারাদি ক্রমে প্রত্যেক শব্দের ব্যুৎপত্তি দিয়া অভিধান রচনা 
করিয়াছেন । ইহার পুর্বে সংস্কৃত ভাষায় অকারাদি ক্রমে 
বুণ্পত্তিযুক্ত অভিধান কেহ করেন নাই। তাহার কারণ 
ভাষ্যাদি গ্রন্থে বিশেষ ব্যুৎপত্ভি না থাকিলে অভিধানের 
শব্দব্যুৎপত্তি সাধন করা৷ কাহারও পাধা নয়। সম্প্রতি যে 
যে ভাক্ত মহাত্মারা স্বকীয় অভিধানে শব্দের বুযুৎপত্তি 
দিতেছেন, তাহা তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের পদসাধন দর্শন 
করিয়া অপহরণ করিয়া লিখিতেছেন । 

বাচম্পতি মহাশয়. ব্যাকরণের ধাতুরূপাদর্শ নামক 
অকারাদি ক্রমে ধাতুরূপ পাধনের এক গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া 
১৮৬৯ ধুঃ অন্দে গুকাশ করেন । ১৮৭০ প্রঃ অন্দে বৃদ্তরত্বাকর, 
মুদ্রারাক্ষন নাটক ও মালবিকাপ্রিশিত্র নাটক স্বর্ুত্টীক। 
বহু মুদ্রিত করেন । ১৮৭৭ খ্ঃ অবে পাঁনিনীয় অগ্টাধ্যায়ী 
সুত্র গরকাশ করেন। ঃ 

৯৮৭১ ব্বঃ অন্দে হিজ্োপদেশ স্বরচিত টিকা সহিত 
গকীশ করেন এবং ভাষাপরিচ্ছেদ ঘুক্তাবলী গীকা .দৃহিত 
প্রকাশ করেন ! ী রঃ 


মধ্যচরিত ॥ ৩৩ 


বাংআতত্বকৌমুদরী নামক গ্রন্থথানি বাৎখ্য শাস্ত্রের 
মত জাঁনিবার নিমিত্ত সকল লোকেরই পড়িবার বাঁদন। 
ছিল, কিন্ত উহার দীকা না থাকাতে “অত্যন্ত দুরূহ সইইয়া- 
ছিল। তর্কবাচম্পতি মহাশয় স্বয়ং ইহার.টিকা করিয়া দিয়া 
গর্বনাঁধারখের বোধগমা করিয়। রাখিয়া শিয়াছেন.।-ইহাতে 
জগতের যেকি পর্য্স্ত উপকার করিয়! গ্রিয়াছেন, তাহা! 
বর্ণনাতীত । এই পুস্তক তিনি ১৮৭১ ধুঃ মুদ্রিত করেন । 

১৮৭২ ব্বঃ অক্দে ভামিনী বিলান নামক খণ্ডকাব্য স্বরূুত 
গীকা রহ মুদ্রিত করেন । 

তদনস্তর বাচস্পতি মহাশয় দণ্তীকৃত দশকুমীরচরিত ও 
বাণভউবিরচিত সংস্কৃত কাদশ্বরীর 'ীকা প্রস্তুত কুরিয়! 
১৮৭২ খ্বঃ অব্দে মুত্রিত করেন । , 

১৮৭২ খুঃ অন্দে নর্ধদর্শননংগ্রহ, কবিকল্পদ্রম পরিভাষেন্দু- 
শেখর, বহুবিবাহবাদ ও গায়ত্রী ব্যাখ্যা প্রকাশ করেন। 

তর্কবাচস্পতি মহাশয় অষ্টাদশবর্ষ কাল নিরন্তর প্রগাঢ় 
পরিশ্রম করিয়। খাঁচম্পত্যাভিধান প্রস্তুত করেন । ১৮৩ খৃঃ 
আবে উহার প্রথমখণ্ড প্রকাশিত হয়' এবং ১৮৮৪ খুঃ অব্ধে 
মুদ্রাঙ্কণকাধ্য শেষ হয়। ইহা প্রস্তুত করিতে অগ্টীদ্শবর্ষ 
“ময় অতিবাহিত হইয়াছিল । চারি পেজী ফরমা'র লংপ্রাই- 
মার অক্ষরে লিখিত পঞ্চনহ্জ ছয় শত ৫৩০০ পৃষ্ঠায় পুস্তক 
নমাণ্ড হইয়াছে । উক্ত পুস্তক মুদ্রিত করিতে দ্বাদশবর্ কাল 

তাহাকে নিয়ত প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল | তিনি এ 

কার্ষ্যের জন্য যুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যানাগর, জীঘুক্ত মহেশচন্দ্ 
্যায়রত্ব ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ককমল ভট্টাচাধ্য মহাঁশয়,তাহার এই 
তিন প্রধ্জন ছাত্রদিগ্রকে বলিয়াছিলেন যে তোমরা আমার 


৩৪ তর্কবাঁচস্পতির জীবনচরিত । 


এই কার্য সম্পাদনার্থ অর্থের দ্বার! এবং কারিক পরিশ্রম 
দ্বারা লাহাধ্য কর, কিন্ত কেহ কোন পাহাধ্য করেন নাই । 
ইহা মুদ্রত করিতে অশীতিপহত্র মুদ্রা, ব্যয় হয়। এই সমস্ত 
টাকা তীহার ক্ৃতিমান পুত্র পঙ্ডিতকুলপতি শ্রীযুক্ত জীবা- 
নন্দ বি, এ, বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রদান করিয়াছিলেন । 
১৮৬ খু অন্দে প্রথমতঃ প্রতিনিধি ডাইরেকুটার 
শ্রীযুক্ত উড্‌রো বাহেব মহোদয় বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট হইতে 
দশ সহজ মুদ্রী অনুমোদন করাইয়া আনাইয়াছিলেন । 
পরে ১৮৮৪ খ্ুঃ অন্দে তত্কালের শিক্ষাবিভাগের নর্ধাধ্ক্ষ 
শ্রীযুক্ত ভ্রপট দাহেব মহোদয় অতিরিক্ত আর পঞ্চসহজ্র 
টাকা গবর্ণমেন্ট হইতে আনাইয়া, গবর্ণমেন্টের জন্য পঞ্চদশ 
অহজ মুদ্রায় দুইশত পুল্তক ক্রয় করেন। বিজয়নগরনিবাসী 
শুগগ্রাহী মহারাজা ষোড়শখণ্ড পুস্তক প্রস্তত হইলে পঞ্চাশ 
খানি পুস্তক ক্রয় করিয়া পঞ্চসহত্র মুদ্রা প্রদান করেন। 
সর্ধশান্ত্রে বাচম্পতি মহাশয়ের যে সম্যক অধিকাঁর 
ছিল, তাহা তিনি এ গ্রন্থে বিপুল পরিমাণে পরিচয় দিয়া 
খিয়াছেন | এগ্রকার গ্রন্থ প্রণয়ন বিষয়ে প্রাচীনকালে 
কোন পণ্ডিতেরই ক্ষমতা ছিল কি না আমাদের দন্দেহ। 
এ গ্রন্থে পাণিনীয় প্রত্যয় পরিনিষ্টিতরূপ আছে । লৌকিক 
এবং বৈদিক শব্দের বিভিন্ন বিভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত স্থল নঞ্জমাণ 
লিশিত আছে । চার্বাক, মাধ্যমিক, যোগাচার, ইবভা- 
বিক, শৌত্রান্তিক, আহত, রামান্ুজ, মাধব, পাশুপত, শৈব, 
প্রত্যভিজ্ঞ, রাবেশ্বর, পাণিনি, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা, 
সাঙ্্য, পাতগুল, বেদান্তদর্শন এাভৃতির পরিভাষিক শক্ষ 
ও কোন্‌ কোন্‌ অর্থে, কোন্‌ কোন্‌ স্থানে গ্যুক্ত আছে, তাহা 





মধ্যচ্িত। ৩৫ 


দোদাহরণ লিখিত হইয়াছে । আত ও গৃহ সুত্রে পারি- 
ভাষিক শব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে । অগ্ঠাদশ পুরাণের গাতি- 
পাদ্য বিষয় নংক্ষেপে সন্নিবেশিত হইয়াছে । প্রাচীনকাঁলের 
তারতবর্ষীয় নৃপতিগণের ইতিহানও সংক্ষেপে নন্লিবেশিত 
আছে। আধ্যগণের মতানুসারে ভূগোল এব খগোল 
বর্নিত আছে । তান্ত্রিক এবং বৈদ্য শান্ত্র বস্বীয় শব্দ ও গুষধ 
প্রণয়ন ব্যবস্থা নকলিত আছে । জ্যোতিষশান্ত্র বিষয়ে 
আর্ধ্যদিগের প্রধান প্রধান জ্যোতিক্কেতাদিগের মত নঙ্কলিত 
আছে। ফলিত ও গণিত জ্যোতিষ, রাজনীতি, অলগ্কার 
শান, ছন্দঃ শান্তর, বঙ্গীতশান্তর, ধনুর্কেদ শাস্ত্র, পাকশাস্তর, 
শিক্ষাশান্ত্র, করশান্ত্, নিরুক্তশান্ত্, অশ্বশান্তর হঠযোগণ বান্ত' , 
শান্তর প্রভৃতি অনংখ্য শাস্ত্রের পারিভাষিক শব্দ সন্নিবেশিত 

করিয়াছেন । পাঠক মহোদয়গণ $২ এই বকল শাগ্রের 
গ্রন্থ নংগ্রহ রুরা এক জন মহারাজারও বিত্তনাধ্য নয়। কিন্ত 
কলিকাতা, মহানগরে নর্ধদা বর্ধদেশীয় গ্রধান ঞিধান 
লোকের সমাগম হয়, এই সুযোগ পাইয়াই তর্কবাচম্পতি 
মহাশয় ভিন্ন ভিন্ন দেশের প্রাধূন প্রধান লোকের নহিত 
আলাপ করিয়া তত্তদ্দেশলভ্য সংস্কৃত গ্রন্থগুলি বংগ্রহ করিতে 
নমর্থ হইয়াছিলেন ॥ এবং তন্নিবন্ধনই এই ভারতবধের অক্ষয়” 
কীর্তি-্বরপ এই বাচম্পত্য নামক গ্রন্থ প্রস্তত করিতে 
নমর্থ হয়েন। তাহার পরিশ্রম করিবার অনাধারণ ক্ষমতা 
ছিল, তদ্ধতু বশতঃ এই গ্রন্থ বম্পন্ন করিতে কৃতকার্য 
হইয়াছিলেন । এই গ্রন্থ প্রগয়নকাল মধ্যে তিনি দুইবার 


1 2 এক পির্িরিণল 


৩৬ তর্কবাচস্পতির জীবনচরিত। 


কপাবলে সংস্কৃতজ্ব লোকের উপকারার্ধে এই গ্রন্থ সম্পর্ণ 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন । ১৮৭৩ খুঃ অন্দে তিনি লিঙ্গানু- 
শাদন নামে এক পুস্তক প্রস্তত করিয়া মুদ্রিত করেন। 

যৎকালে ভারতেশ্বরীর দ্বিতীয় পুত্র প্রীযুত ডিউক অফ. 
এডিনবরা, মহোদয় ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন, 
তত্কাগে বাচম্পতি মহাশর ভারতবানীদিগের প্রতিনিধি 
স্বরূপ হইয়া রাজ্জীর পুত্রকে ধান্ত দূর্বা দিয়া আশীর্জাদ 
করেন। এ সময়েই তিনি রাজপ্রাশস্তি নামক এক কাব্য 
গ্রন্থ প্রস্তুত করেন । 

প্রাচীন হস্তাক্ষরলিখিত পুস্তক পাঠ করাই সুকঠিন, 
তাহাতে আবার কবিগণের কীর্তিস্তন্ত স্বরূপ গগ্যপদ্যরচনাময় 
এ নকল রহ বুহৎ গ্রন্থপরম্পরা ভ্রমপ্রমাদশুন্য করিরা মু্রিত 
করা আরও সুকঠিন। -বাচস্পতি মহাশয় দমধিক ব্যয়লাধ্য 
কাঁধ্য নম্পন্ন করিয়া অপামান্ত পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন | 
ফলত্ঃ এই অদাধারণ ধীশক্তিনন্পন্ত, সংস্কৃত শাস্ত্রবিশারদ 
মহায়্া জন্ম গ্রহণ না করিলে" হত, লয়োন্থুখ মহাত্মা কবি- 
গণের আজীবন-বিনিশ্দিত গ্রন্থ পরম্পরার আজও ভদ্ধতি 
সাধন হইত না। সুতরাৎ বোধ হয় এ সমস্ত গ্রন্থ লোপ 
পাইত । 

বাচম্পতি মহাশয় বগ্ততিবর্ষ বয়ঃক্রমকালে যেরূপ পরি- 
শরম করিতেন, লবলকায় যুব! ব্যক্তিরাও দেরূপ পরিশ্রম 
করিতে পারেন না । তিনি এত ব্রদ্ধ বয়বেও পথ চলিতে . 
চলিতে প্রুফ দেখিতে দেখিতে বাইতেন | এরূপ শ্রমশালী 
লোক ভারতবৰে অন্তি বিরল । ফলতঃ তিনি কখন এক 
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জ্যোতিষশীন্ত্রের গ্রহণ গণনা! বিষয়ে তাঁহার অপামান্ 
ক্ষমতা ছিল" এক সময়ে তিনি গ্রহণ সম্বন্ধে ভাক্তার শ্রীযুক্ত 
মেকাই দাহেব মহোদয়ের সহিত প্রতিদন্ৰিতারূপে শীণমা 
করেন, সাহেবের গণনা ঠিক হয় নাই, -কিন্তু বাচস্পতি 
মহাশয়ের গণন ঠিক হইয়াছিল । তণ্কালীন সংবাদপত্রে 
বাচম্পতি মহাশয়ের প্রশংসাবাদ ভূরি পরিমাণে লবোষিত 
হইয়াছিল | 
অধুনা পঞ্জিকাপরিবর্তন সম্বন্ধে তুমুক্দ আন্দোলন চলি- 
তেছে, এতদেশীয় পঞ্জিকাকর্তারা ভ্রমপ্রমাদ্পরিপূর্ণ পঞ্জিকা 
প্রস্তুত করিয়া প্রকাশ করিতেছেন । পঞ্জিকা পরিবর্তন 
বিষয়ে বাঁচল্পতি মহাশয় অনুরাগী ছিলেন । এক্ষণে তীঁহা- 
রই প্রধান ছাত্র শ্রীযুক্ত রুদ্রনারায়ণ জ্যোতির্ভূষণ মহাশয় 
 পর্কপ্রধানরূপে বদ্ধপরিকর হইয়া বিতগ্াবাদে প্রবৃত্ত হই- 
য়াছেন। ইহার মতই কৃতবিদ্য লোকেরা গ্রাহ করিতে- 
ছেন। বাঁচল্পতি মহাশয় আর কিছুদিন ষদি জীবিত থাকি- 
তেন, তাহা হইলে প্রাচীন রোমের বত্রাট জুলিয়দসিজাঁর ও 
নব্য রোমের পোপ গ্রিগরী যে প্রকার জ্যোতিষের গণনা 
নম্বন্ধে ভ্রম দেখাইয়। প্রবন্ধ গরচার করেন ও পঞ্জিকানংস্কার 
করিয়া গিয়াছিলেন, নেই প্রাকার ইনিও ভ্রম দেখাইয়া 
পঞ্জিকানংস্কার করিয়া যাইতেন। 
বাচল্পতি মহাশয় কালেজে যতদিন অধ্যাপনাকার্ষ্যে 
নিযুক্ত ছিলেন, ততদিন দেশবিদেশ হইতে অর্থা, কর্ণাট, 
পঞ্জাব, কাম্মীর, নেপাল, মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড় গরভৃতি 
দেশ্‌ হইতে পণ্ডিতের পরিদর্শনার্থ কালেজে আগমন করিলে 


- অপরধপর, পণ্ডিত মহাশয়েরা বিচার করিবার জন্য বাচ- 
স 3 ক র্‌ 


৩৮ তর্কবাচস্পতির জীবনচরিত। 


স্মতির নিকট পাঠাইয়া দিতেন, তাহার বিশেষ কারণ এই 
যে, এ সকল পণ্ডিতদের সহিত সংস্কৃত ভাষায় বিচার করিতে 
হইত। নৎস্কত ভাঁষায় বিচার করা অন্ঠান্ত পর্তিতগণের 
ক্ষমতাতীত ছিল৷ ৃ 
১৮৬০ খুঃ অন্দে জয়পুরের মহারাজ শ্রীযুক্ত রামমিংহ 
বাহাদুর মহোদয় কলিকাতার নংস্কত কালেজ পরিদর্শন 
করিতে আইনেন। তৎকালে মহারাজা তর্কবাচস্পতি 
মহাশয়ের পাগডতর দর্শন করিয়! বিনুগ্ধ হন) এবং প্রত্যা- 
বর্তন সময়ে তাহাকে জয়পুর যাইবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ 
করেন, তক্জন্য তিনি বৈশাখ মাসে তথায় গ্রমন করেন। 
তৎকালে.রাজার ব্রত্তিভোগী দেবাইত বৈষ্ণবগণ ধর্্মবিমুখ 
ও উল্মার্গগামী হইয়াছিল । রাজাবাহাছুর তাহাদিগকে তর্ক- 
বাচল্পতি . মহাশয়ের . সহিত বৈষ্ণবশান্ত্ীক্ তর্ক করিতে 
বলেন। বৈষ্বদিগের নেতা বাচস্পতিকে উ্কোচ দ্বারা 
বশীভূত করিতে বিশিষ্টরূপ চেষ্ট! করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি 
স্বণার নহিত তত্নমন্ত উপেক্ষা করিয়! তাহাদের সকলকে 
বিচারে পরান্ত করেম। ইহ দেখিয়া! মহারাজা পরম প্রীত. 
হইয়া তর্কবাচ্পতিকে এককালীন দুই সহজ্র টাকা পাথেয় 
বায় জন্য প্রদান করেন ও বাবিক পঞ্চদশ সহস্র টাকা, 
আয়ের দেবোতর সম্পত্তি দান করিতে অভিলাষ করেন । 
কিন্ত তিনি শোষোক্তটি গ্রহণ করেন নাই । কারণ উহা 
দেবতারই দেবার জন্য ব্যয় কর! উচিত ১ তাহা গ্রহণ 
করিলে অধন্থ হয় এই বিবেচনায় তিনি গ্রহণ করেন নাই"! 
এক নময়ে বেহার রাজ্যের অন্তর্গত মুজঃফরপুর নামক 
নগরে বাচন্গতি মহাশয় উপস্থিত্ত হইয়াছিলেন। তীহার 
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আগমনবার্তী নগর মধ্যে গরচার হইবামাত্র নগরম্থ প্রধান 
প্রধান লোকেরা তাহার বহ্বপ্নার্থ এক সভা আহ্বান করেন, 
এবং & নভাতে বাচস্পতি মহাশয়কে আর্ধযদিগের ধর্মসন্বন্ধে 
বক্তৃতা করিতে বলেন । এ সভায় প্রায় ছয় সহজ লোকের 
নমাথম হইয়াছিল! বাচম্পতি মহাশয় হিন্দীভাষায় বক্তৃতা! 
করিয়া & সভাস্ত লোক সমূহকে এ প্রকার মুগ্ধ করিয়া- 
ছিলেন যে, সংস্কৃত বিদ্যার অনুশীলনের নিমিত্ত এক সংস্কৃত 
পাঠশাল। এ দিবনই স্থাপিত হয়, এবং এ*দ্দিবন হইতে এক 
ধর্দ্দনভা! স্থাপিত হয়। তাহার প্রাতিষ্ঠাপিত এ ধর্দদনভা ও 
সংস্কত বিদ্যালয় অদ্যাপিও জীবিত থাকিয়া বেহার প্রদেশন্থ 
ছাত্রদিগকে সংস্কৃত শান্তর অধ্যয়ন করাইতেছে ॥ * এই 
নংস্কতত বিদ্যালয় স্থাপন দ্বারা বাচম্ধতি মহাশয় বিহার 
রাজ্যের কি মঙ্গল করিয়া আপিরাছেন, তাহা, লেখনী ত্বারা 
বর্ণনা করা ফ্লায় না । 
একদা। বিলাত হইতে পার্লিয়ামেন্টের একজন ্রেহ্বর 
কলিকাতা পরিদর্শনার্থে আগমন করিয়াছিলেন । তাহার 
অভ্যরথনার্থ বাবু কেশবচন্দ্র দেন মহোদয়ের কলুটোলান্ছ 
পৈভৃকভবনে এক ভা হয় । এ সভায় কলিকাতার গণ্যমান্ড 
ক্লতবিদ্য বহুদংখ্যক দজ্জান্ত লোক সমবেত হন। উপস্থিত 
লোকের মধ্যে রেভেরেওড কঞ্চমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহা- 
শুর ও তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ও উপস্থিত ছিলেন । 
এ সতাস্তে রেভেরেগ্ড কৃক্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশর 
তর্কবাচম্পতি মহাঁশয়কে দণ্ডবৎ প্রাণাম, ফরেন । তদর্শনে 
পালিয়াখেন্টের মেম্বর সাহেব মহোদয় কৃষ্ধমোঁহন বন্দ্যো- 
- পাধ্যায় মহাশয়কে ইহার কারণ *জিজ্ঞানা, করিলে, তিনি 
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উত্তর দেন যে, আমি বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত 

অধ্য়ুন করিয়াছি । আমি যাহা কিছু সংস্কৃত শিখিয়াছি, 
তাহা উহ্বারি অনুগ্রহে! আমরা বিদ্যাদাতাকে দেবতার 
স্যার মান্য করিয়া থাকি, এই নিমিত্ত বিদ্যাদাতাকে এই 
প্রকার সম্মান দেখান, আমাদের আজন্ম অভ্যাস। ইনি 
কেবল" আমারই বিদ্যাদাতা নন, সমস্ত ভারতবানীর 
সংস্কৃতাধ্যায়ীদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান লোকের গুরু 
বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আজকাল সংস্কৃতভাষায় যা 
কিছু উন্নতি দেখিতেছেন, তাহা ইহারই প্রসাদে হইতেছে । 
ইনি যদি জন্মগ্রহণ ন! করিতেন, তাহা হইলে সংস্কৃত ভাষার 
এরূপ উন্নতি হইত.কিন। বন্দেহ। 

রক্ধন কার্ষেয বাচম্পতি মহাশয় অত্যন্ত পটু ছিলেন। 
ইহার জনক জননীর শ্রাদ্ধোপলক্ষে নিজ হস্তে রন্ধন করিয়া! . 
নিমক্ত্িত প্রায় নহতজ লোককে ভোজন করাইতেন। ব- 
সংখ্যক চুলীতে একা চারি ঘণ্টার মধ্যে প্রায় বত্রিশ 
পকারের ব্যগ্তন পাক করিতেন । তাহার পাক করা ব্যঞ্জন 
অতি সুস্বাডু হইত।' 

হালিকর কার্ষেও তিনি দক্ষ ছিলেন। অনেক সম্্ীন্ত 
লোকের বাটীতে সমারোহের কার্যে তাহার উপদেশানু- 
নারে অপূর্ব নুতন গুকারের সুন্বাছু মিষ্টান প্রস্তত হইত ॥ 
তাহা খাইয়া লোকে আশ্তর্যযান্িত হইতেন । 

হেতামপুরের রাজবাটীতে একবার লক্ষ ব্রা্গণভোজ্জন 
হইয়।ছিল। তর্কবাচস্পতি মহাঁশয় তথায় ভোজনাদি কল 
বিষয়ের তত্বাবধায়ক ছিলেন । এরুপ সমারোহ কারের 


2০ ০১ হতে, 
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জমিদারী নিরাস্তার অথবা যে কোন ব্যবপায়ের কাগজ 
পত্র বুঝিবার বিষয়ে তাঁহার অবাধারণ ক্ষমতা ছিল । 
তিনি গনিত জ্যোতিষ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পিত ছিলেন । 
১৮৭৩ধুঃ অন্দে শ্রীযুক্ত লর্ড নর্থক্রুক গবর্ণর জেনেরাল বাহাদুর 
কলিকাতায় বংস্কত কালেজ পরিদর্শন করিতে . আতিয়া” 
ছিলেন । তত্কালে তর্কবাচস্পতি মহাশয় ছাত্রদিগকে 
জেযাতিষ শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতে ছিলেন 1 এ নময়ে গ্রবর্ণর 
জেনেরাঁলের বাচম্পতি মহাশয়ের সহিত পৃথিবী অচল কি 
সুর্য অচল এই সম্বন্ধে বিচার হয় । এ বিচারে মহামতি নর্থ 
ক্র নাহেব বাহাদুর পরম বস্তোষ লাভ করেন। পরি- 
শেষে গ্রুব নক্ষত্রকে কেন্দ্র করিয়। সুর্য যে ঘুরিতেছে, ইহ! 
তাহাকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল |, লর্ভ নর্থব্রুক দাহেৰ 
. অহোদর বাহাদুর জ্যোতিৰ শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন ॥ 
এঁ নাহেবেরু বহিত গুৃথিনীর অচলত্ব বিষয়ে ফে যুক্তি দার! 
বিচার হইয়াছিল, তাহা বাচস্পত্যভিধানে উত্ভিখিত আনছে ॥ 
.. ফলিত জ্যোতিষ গণনা বিষয়ে তাহার অদ্বিতীয় ক্ষমত। 
ছিল । কোৌতী দেখিয়া ভবিষাৎ ফলাফল আশ্চষ্যরূপে 
বলিতে পারিতেন | তন্নিমিভ পাইকপাড়া নিবাসী অশেষ 
গুণশালী রাজা প্রতাপনারায়ণ দিংহ ও রাজা উশ্বরনারায়ণ 
নিংহ মহোদর প্রভৃতি বস্তরান্ত লোকেরা তর্কবাচস্পতি মহা- 
শয়কে অত্যন্ত নম্মন করিতেন। তিনি কোঠীর বিচার 
করিয়া যাহা বলিয়। দিতেন প্রায় কখনও তাহার ব্যতিক্রম 
হইত না| এই কারখে তাহার গণনার" অনেকে প্রাশংন! 
করিত। 
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কোন নময়ে দমধিক ধীশক্তিসম্পন, কৃতবিদ্য এক ডাক্তার 
নৌকাযানে বজবজিয়া নামক গ্রামে চিকিৎসা করিতে 
খিয়াছিলেন | তিনি যথাসময়ে তথা হইতে বাতীতে প্রত্যারুভত 
হন নাই, তজ্জন্য তাহার 'ভ্রাতৃবর্গের অত্যন্ত দুর্ডাবনা হইয়া- 
ছিল। ,মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্রস্তায়রদ্ব মহাশয় 
ও ৬রামকুমার 'মিত্র মহাশয় তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের নিকট 
এ বিষয়ের গণনা করিতে আগমন করেন। তর্কবাঁচস্পতি 
মহাশয় গণনা করিয়া বলেন, ভাক্তার বাবু জীবিত আছেন, 
উত্তর পশ্চিম দেশে গমন করিয়াছেন, দশ দিবদ অতীত 
হইলে তিনি রাগীতে গুত্যাগমন করিবেন ) উৎকণ্ঠার 
কোনু কারণই দৃপ্ত হয় না। তাহার গণনানুদারে এ 
ডাক্তার অবধারিত, দিবনে বাীতে প্রত্যাগমন করেন। 
এক নময়ে তিনি চন্দিশ পরগণ! জেলার অন্তঃপাতী খাটুরা 
গোবরভাঙ্কা নিবানী ৬শারদাপরদন্ন হুখোপাধ্যায় মহাশয়ের : 
বাটীতে খমন করেন। তথায় দেই দময়ে শারদা বাবু 
পীড়িত ছিলেন। তাহার কোরী দেখিয়৷ ফলাফল গণনা 
করিতে বলেন। বাচস্পতি মহাশয় উঠার কোঠীর বিচার 
ও গণনা করিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছিল । 
একারণ অনেকেরই তাহার গণনায় আন্তরিক শ্রদ্ধা ছিল। 
এ প্রকার অনংখ্য গণনা দ্বারা এবং এ গণনা ভবিষ্যতে * 
নত্যরূপে পরিণত হওয়ায়, সকলেই তাহার গণনায় বিশ্বান 
করিতেন । নি. 
জ্যোতিষ গণম1 বিষয়ে কখন তিনি কাহারও নিকট এক 
কপর্দকও গ্রহণ করেন নাই এবং হবে নকল ছাত্রকে জ্যোতিষ 
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বদ্ধ করিয়া যান যে, তোমর! গণনা করিয়া কাহারও নিকট 
এক পর়পা গ্রহণ করিবে না । 
বক্তৃতা সম্বন্ধে বাচম্পতি মহাশয়ের অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল । 
তাহার মনে যেভাব ছিল, দেই ভাব দশ সহজ লোকের 
সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রকাশ করিয়া স্বীয় মতা নুযায়ী 
করিবার ক্ষমতাও ছিল। শাস্ত্র এবং অখণ্ড যুক্তি দ্বারা 
ভাস্থ সহ নহত্র লোকের অন্তঃকরণকে আকর্ষণ করিয়! 
স্বকীয় মতের অনুবর্ভী করিবার জন্য স্ৰীহার যে প্রকার 
ক্ষমতা ছিল, নে প্রকার ক্ষমতা অপর কাহারও দেখা ষায় 
মাই! কিবাঙ্গীল। কি হিন্দী কি বৎস্কত ভাষায়.তিনি মনের 
ভাব অতি সুচারু রূপে প্রকাশ করিতে পারিতেন । , এ 
গকার নরল বংস্কত ভাষায় তিনি বক্তৃতা, করিতে নমর্থ 
হইতেন যে, বাহার! নংক্কত ভাষা না৷ জানেন, তাহারাও 
' তাহার বক্তৃতা বম্যক্রূপে কুবিতে পারিতেন। এক দময়ে 
মথুরার মেটবংশীয়দের উদ্যোগে কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যা- 
লয়ের প্রশস্ত গৃহে এক দভা। আশ্ুত হয়, &ঁ সভায় বঙ্গ দেশের 
প্রধান প্রধান সমস্ত পণ্ডিত 'নিমন্ত্িত হইয়াছিলেন এবং 
কলিকাতা ও তত্দন্রিহিত স্থানের বহুনংখ্যক বন্ত্রান্ত ও 
কৃতবিদ্ধ লোকের অমাগ্ম হইয়াছিল! আর্য সমাজের 
স্থাপনকর্তা দয়ানন্দ স্বামী দেবতার মূর্ভিপুজজা বেদনিষিদ্ধ 
বলিয়। ঘে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই মত খণ্ডন করি- 
বার উদ্দেশপেই এই নভা আহ্ুত হয়। সংস্কৃত ভাষায় এ দভায় 
বন্তৃতা করিতে হইয়াছিল, বাঙ্গালা দেশের' মধ্যে অন্ত কোন 
. পণ্ডিতই এ সভায় নংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করিতে সক্ষম হন 
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ঙ্থন্বে বক্তৃতা করিয়া ছিলেন এবং অখগুনীয় যুক্তি দ্বারা 
নয়ানন্দের মত্ত খগুন করেন | উত্তর পশ্চিম প্রদেশের এবং 
পঞ্চনদ দেশের অনেক নন্ত্রান্ত লৌকের। দয়ানন্দের এ মত 
গ্রহণ করিয়া স্বন্ব কুলদেবতার মূর্তি স্বকীয় মন্দির হইতে 
নিক্ষাশিত করিয়া রাজমার্ে ফেলিয়া দিয়াছিলেন | দয়া 
নলোর"মত্ত, এরূপ বাঙ্গালাদেশেও প্রচার হইবার বিলক্ষণ 
সম্ভাবনা ছিল, কিন্ত বাচম্পতি মহাশয় উক্ত স্বামীর 
মুর্তিপুজা নশ্বন্ধীয মত খণ্ডন করাতে এদেশে দরাননের 
মত প্রচলিত হইল না । এবং দয়ানন্দের বেদ শাস্ত্রে যে 
কিঝ্িম্মাত্র অধিকার. নাই, ইহা বাচন্পতি মহাশয় এ লভার় 
বন্তুতা কালে নপ্তমাণ করিয়াছিলেন। তিনি এ সকল বৈদিক 
নিগুঢ় তল্ন এমন নরল ভাষায় বক্তৃতা করিয়াছিলেন যে, নক- 
লেই বুবিতে পারিয়। ছিলেন যে, দয়ানন্দের মত ভ্রমনস্কুল। 

এক্ষণে কলিকাতায় ব। পল্রীগ্রামে থিয়েটারের প্রতি 
লোকের নাতিশয় অনুরাগ জন্বমিয়াছে | কিস্ত পঞ্চাশ বত্দর 
পুর্বে ব্গদেশে কবির গান প্রচলিত ছিল। ইহাতে ছুইদল 
থাকিত, একদল কৌন গান খাইয়া নিবৃত্ত হইলেই অপর 
দল তৎক্ষণাৎ তাহার গ্রাত্যুতর দিত। উত্তর প্রত্যুতর গান 
অবণ করিবার জন্য তৎকালে কি ভদ্র কি অভদ্র কি ব্রাহ্মণ 
পঞ্ডিত সকল সম্প্রদায়ের লোকই আগ্রহ পূর্বক শুনিতে 
বাইতেন এবং কাহার জয়, কাহার পরাজয় হইল, তাহার 
মীমাধ্দা করিতেন । প্রত্যেক কবির দলেই এক বা দুইজন 
করিয়া শ্বীতরচদ্দিতা থাকিতেন। ততকাঁলে লোকে ই 
শীতরচককে ওস্তাদ বলিত। গীতরচকেরা, পুরাণান্দি 


মধ্যচরিত 1 ৪৫. 


হইত মা। আসরে বনিয়াই ভীহাদিগকে ততক্ষণাঁৎ, উপযুক্ত 
প্রত্যুত্তর গান রচন/ করিয়া দিতে হইত। এই অসাধারণ 
ক্ষমতা দেখিবার 'জন্য পণ্ডিতের তৎকালে কবির গান 
শুনিতে বড় ভাল বাঁসিতেন। - ৃ 
তর্কবাচল্পতি মহাশয় ষোঁড়শবর্য বয়ঃক্রম কাল হইতেই 
কবির গান বীধিয়া দিবার. জন্য কবি শুনিতে যাইতেন। 
কলিকাতায় পাঠাবস্থাঁয়ও তিনি হাপ আখড়াই দলের গীত 
রচনা! করিয়া দিতেন । বাচস্পুতি মহাশয়ের সমস্ত মহাভারত 
,কষ্ঠন্থ ছিল, এজন্য ইহার রচিত. উত্তর বর্ধাপেক্ষা ভাঁল 
হইত তিনি ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম হইতে কালনায় যখন 
থাঁকিতেন, সেখানেও কবির গান শ্রবণ করিতে যাইতেন । 
কধির দলের গায়কেরা দাড়াইয়া গাইতেন, এ নময়ে 
.কলিকাতাবানীদের কবির গানে তত আস্থা ছিল না। কিছু 
দিন পরে ক্ষলিকাতায় হাঁপআখড়াইয়ের গানের নুতন 
স্ষ্টি হয়! এই দলের গাহকেরা বনিয়া গীত গাইন্তেন। 
কবির দলের ন্তায় ইহাতেও কোন্‌ পক্ষের জয়, কোন্‌. 
পক্ষের পরাজয় হইত, তাহা সভাসদেরা বিচার করিতেন। 
বাচস্পুতি মহাশয় হাপ আখড়াই দলেরও গীত রচনা 
করিয়া দিতেন তিনি পাখোয়াজ ভাল বাজাইতে পারিতেন 
এবং তাহার রাগরাখিণীবোধও ভালরূপ ছিল । 

-সংস্কৃত কালেজের পুস্তকালয়ে যতপ্রকার নংস্কুত পুস্তক 
আছে, তাহার কোন্‌ অধ্যায়ে কোন্‌ পাতে কি বিষয় আছে, 
ভাহা তিনি ল্মরণশক্তির প্রভাবে বলিয়া দিতেন। এরূপ স্মরণ- 

'ঙ্গক্তি কাহারও দেখিতে পাওয়া যায় নাই । 


৪5 তর্কবাচস্পতির জীবমচরিত ৷ 


তাহার অনাঁধারণ ক্ষমতা ছিল। একদা তিনি কোন বৈষয়িক 
মোকন্রমায় নিন্নস্ত বিচারালয়ে পরাজিত হইলে, খঁ মেঁকদ্ষমা 
হাইকোর্টে আলিলে বিচক্ষণ জজ মহামান্য'জরীযুক্ত দিটিনকার 
নাহেব, মহোদয় ও চিফজ্টিন মহামান্য শ্রীযুক্ত পীকক- 
সাহেব মহোদয়ের নিকট বি 1বচার হয়। হাইকোঁটে বাচম্পতি 
মহাশয় স্বয়ং দণ্ডায়মান হইয়া জবাব করেন । তাহা শ্রবণ 
করিয়া উক্ত জজসাহেব মহোদয়েরা বলিয়াছিলেন, যদি 
বাচম্পতি মহাশয় আইন বাবলা করিতেন, তাহা হইলে এই 
আদালতের সর্ধপগধান উকীল বাবু দ্বারকানাথ মিত্র অপে- 
ক্ষাও বড় উকীল হইতেন । তাহার বক্তৃতাপ্রভাবে & মৌক- 
. দ্দমায় তাহার জয়লাভ হইয়াছিল । 

হিন্ড বিধবা, স্ব পতির সম্পত্তির অধিকাঁরিণী হইয়া, 
যদি বাভিচার দোষে দৃষিতা হয় তাহ! হইলে এঁ ব্যভিচারিশী 
বিধবা স্বৃত স্বামীর সম্পত্তি ভোখদখল করিতে পারে কি 
নাতি এই সম্বন্ধে কলিকাতার হাইকোট" তর্কবাঁচস্পৃতি 
মহাশয়কে আহ্বান করিয়া শান্তর সন্বন্ধে তাহার ,মত 
জানিয়াছিল। তিনি হিন্ছু বিধব! অধিকারিণী হইয়া ব্যভিচার 
দোষে দূষিত হইলে তাহার সম্পতিতে অধিকার না থাকা 
উচিত এ প্রকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন । তৎকালীন হাই- 
কোটের জঙ্জ অনরেবেল দ্বারকানাথ মিত্র মহাশয্নও এই 
মতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তরিমিভ বাচস্প্রতি মহাশয় ভুরি 
ভুরি শাস্ত্রের প্রমাণ দর্শাইয়া ছিলেন । ভারত ভূমির 
মঙ্গলকর পা ব্যবস্থা চালাইবার জন্য কেবল ষে তিনি 


শনি. বলীরিরে রর ০৭ রি আবু 


মধ্যটরিত। 8৭ 


মোকদমায় কুট প্রশ্ন করিবার অর্থাৎ জেরা করিবার 
বিষয়ে তাহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। হুগলির জজ আদলেতে 
তারকেথরের মহান্তের মোকদ্দমার বময়ে তাহার বিপক্ষে 
যুক্ত বাবু তারকনাথ পালিত মহাশয় বারিষ্টর ছিলেন এবং 
ন্বপক্ষে শ্রীযুক্ত বাবু ভ্রেলোক্যনাথ মিত্র মহাশয় উীল 
ছিলেন । একদিন বাচম্পতি মহাশয় একো " শ্রান্ধ 
করিয়াছিলেন, শান্ত্রান্ছদারে শ্রাদ্ধ দিবনে নদীপার হওয়া ও 
গ্রামান্তরে যাওয়া নিষিদ্ধ, তশপ্রযুক্ত আঁদালতে উপস্থিত 
হইতে পারেন নাই । তজ্জন্য বিচারপত্তি এ মোকদদয়া সে 
দিন স্থগিত রাখিবার আদেশ এাদান কুরেন। বারিষ্টার 
বাবু তারকনাথ পালিত বলেন, যে, বাচস্পতি উকীল 'নন, 
তিনি আদালতে উপস্থিত হন নাই, কিন্তু তাহাদের পক্ষের 
উকীল বাবু ত্রলোক্যনাথ মিত্র উপস্থিত আছেন। তবে 
কেন মোকদ্য। স্থগিত থাকিবে । ইহা শ্রবণ করিয়া মহা- 
মতি জঙ্জ সাঁহেব মহোদয় উত্তর করেন যে, তর্কবাচস্পুতি 
বহুদশী ও শাস্জ্ঞ। তিনি উপস্থিত না থাকিলে এরূপ 
মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইতে পারে ন্]। কারণ বংস্কৃতজ্ঞ 
তর্কবাচস্পতি এ মোকগ্মায় কুট প্রশ্ন না করিলে মোকদ্দমা 
চলিতে পারে না। এই হেতু বশতঃ মোকদমা অদ্য স্থগিত 
রাখা গ্রেল। পর দিবদ তর্কবাচম্পতি মহাশয় আদালতে 
উপস্থিত হইয়। বিপক্ষ শ্যামগিরীর পক্ষের বাক্ষী সংস্কৃত' 
কালেজের. "স্বতির অধ্যাপক পুজ্যপাদ শীযুক্ত ভরতচন্জ্র 
শিরোমণি মহাশয়কে জেরা করিলে মহান্ত জয়লাভ করেন। 


বাচস্পতি মহাশয়ের বিলক্ষণ প্রত্যুৎ্পন্নমতিত্ব ছিল। 


লি, ৯ নদ ব্রা একাকার রিয়াল মান্নার নারির ার 2: 


ডা ভর্কবাচস্পতির জীবনচরিত। 


গয়াধাম যাইত্েছিলেন । শোণভদ্র নর্দের পরপাঁরে অক- 
স্মাৎদেস্যগণ ভাহাকে আক্রমণ করে । তিনি উহাদিগককে 
দেখিয়া ভীত না হইয়। অমুক স্থানের মাজিষ্টেট যাইতেছেন, 
কর্মচারীর ছারা এরপ ঘোষণা করেন। ইহা শুনিয়া! 
দন্ডাগণ-ভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করে । | 
যড়দর্শনবেতা নিমাদ শিরোমণি বঙ্গদেশের অদ্বিতীয় 
পিতও কলিকাতার একপত্রী ছিলেন। তিনি গ্রবর্ণমেণ্ট 
সংস্কৃত কালেজে "কর্ম শ্বীকার করায় এক শত টাকার 
বিদায় স্থলে চল্লিশ টাক! হারে তাহাকে বিদায় দেওয়া হয়, 
নেজন্য তিনি এ বিদায় গ্রহণ না করিয়৷ প্রত্যর্পণ করেন 
-এবং প্রতিজ্ঞা করেন, যখন সংক্কত কালেজের অধ্যাপকগ্ণণ 
অর্ধোচ্চ বিদ্বায় পাইবেন, তত্কালে কালেজের অধ্যাপকগণ 
বিদায় গ্রহণ করিবেন. নেই তাহার ভবিষ্যৎ বাণী তাহার 
জীবদ্দশায় ঘটিয়া উঠে নাই। পরে তাহার উপযুক্ত ছাত্র 
বাচম্পতি মহাশয় দ্বারা উক্ত ভবিষ্যৎ বাণী নফল হইয়াছিল। 
কলিকাতায় ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ব মহাশয় একপত্রী ছিলেন। 
তাহার স্বত্যুর পর কলিকাতায় তর্কবাচস্পতি মহাশয় এক- 
পত্রী হন। বাঙ্গালা দেশের পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ ঢাকা, ময়মন- 
সিংহ, বিভ্রমপুর, যশোহর, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থান হইতে এক 
খানি করিয়া পত্র কলিকাতায় আদিত । এ পত্র তর্কবাচস্পুতি 
মহাশয় পাইতেন। খ্রপত্র পাইলেই যে সম্মান পাওয়া 
হয় এরূপ নহে। প্রপত্রের বিদায় আনা বড় কঠিন । দে 
দেশের জমিদার ও বন্্রান্তগণ, পগ্ডিতদিগকে অত্যন্ত সম্মান, 
করেন, কিন্ত নভাস্থলে বিচারে যদি পরাস্ত হন, তাহা হইলে 


মধ্যচরিত 1. ৪৯ 


পর্য্যন্ত জেন না। বরং ভাহার1 ইহাঁও -বলিয়া থাকেন যে” 
কষে তোমাকে টোল করিতে বলিয়াছিল”। যদি বিচারে জয়ী 
হন, তাহা হইলে ভাহাকে- দেবতার স্যার ভক্তি ও সম্মান: 
করিয়া থাকেন। তর্কবাচম্পুতি মহাশয় এ নকল দেশে ক্রমা- 
স্বয়ে এক লভার পধ্যাশ বা ষাট জন পণ্ডিতের নহিত বিচার 
করিতেন এবং ক্রমশঃ সকল পশ্ডিতকেই পরাজর"করি- 
তেন। এক এক সময়ে ষোড়শ বা সপ্তদশ দিবদ বিচার হইত, 
পুর্ব বঙ্গদেশের পণ্ডিতের! পুর্বপক্ষ করিতেন, এ দেশের 
পণ্ডিতদ্িগকে তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে হইত । 
যদিও তর্কবাচস্পুতি মহাশয় অদ্ধিতীয় ধীশক্কিনম্পন্ন 
লোক ছিলেন, কিন্ত স্বীয় উদারতা প্রযুক্ত, তাহাকে যে যাহ! 
বলিত, তাহাই বিশ্বান করিতেন । নুত্বরা অনেক দময়ে, 
অনেকে তাহার নিকট হইতে অনেক টাকা প্রতারণা করিয়া 
লইয়াছে। তিনি অর্থোপার্জন করিয়। রাখিয়া যাইতে 
পারেন নাই। কারণ, যর্দি কোন অপরিচিত লোক আসিয়া 
ভীহাকে বলিত যে, অমুক ব্যবনায়ে দশ নহজ টাকা দিতে 
পারিলে যথেষ্ট লাভ হইতে পারে; তিনি তাহা অবণ করিরা। 
বিশ্বান পুর্বক টাকা দিত্ডেন! কিন্ত, অপরিচিত ব্যক্তিরা 
টাকা! গ্রহণ করিয়া আর তাহার নহিত দেখা করিত ন1। 
তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের ক্রমান্বয়ে তিন বিবাহ হয়। 
ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাহার প্রথম বিবাহ হয়। ছয়" 
শান মধ্যেই্র পত্ীর স্ত্যু হইলে তিনি বদ্ধমানের বন্লিহিত 
বাস্‌দো নামক গ্রামনিবানী তারিণীশঙ্কর ভটচার্ধ্যের 
দর্শনীয় নুলক্ষণা অশ্থিকাদেবী নামী কন্যার পাণিগ্রহণ 
'করেন। হইনি তর্কবাচস্পুতি মহাশয়ের যোগ্য ভার্ধ্য। 
ছে» 


৫5 তর্কবাচস্পতির জীবনচরিত। 


ছিলেন। বাচম্পতি মহাশয় একদন্ধ্যা আতপ তগুলের অন্ন 
ভোজন করিতেন। এজন্য ইহার সহ্ধর্শিণীও একদন্ধ্যা 
আতপ তগুলের অন্ন ভোজন করিতেন । তিনি স্বামীর 
সস্তোষের জন্য -মণ্হ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন । পাতপারিক 
কার্য স্বয়ং সমাধা করিতেন । তৎকালে পাধারণ লোকের 
পাচিকা। বা পাচক ব্রাহ্মণ রাখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল না । 
তাহার গৃহিণী ছাত্রদিগের ও সমাগত বছলোঁকের জন্য . 
পাকাদি কার্য '্বয়ৎ সমাধা করিতেন। কালক্রমে এই 
অস্বিকাদেবীর গর্ভে বাচম্পতি মহাশয়ের তিন পুত্র ও দুইগী 
কন্ঠা জন্মে। তন্মধ্যে প্রথম ও তৃতীয় পুত্র অল্পবয়সেই কাল- 
শ্রানে নিপতিত হয়েন। দ্বিতীয় পুত্র জীবানন্দ ১৮৪৪ 
অব্দের চৈত্রমানে সংক্রান্তির দিবন জন্মগ্রহণ করেন। তাহার 
প্রস্থান অবলোকন . করিয়া জ্যোতির্কেত্তারা৷ বলেন যে, 
তাহার কোষ্ঠীতে চারিঠী গ্রহ উচ্চ স্থানে আছে। এই হেতু 
বশূত্তঃ বাচম্পতি মহাশয় ণন1 ছার। দেখিয়াছিলেন ষে, 
ভবিষ্যতে এই পুত্র দ্বারা বংস্কৃত শাস্ত্রের রিশেষ উন্নতিলাভ 
হইবে। এই সর্ধলক্ষণাক্রান্ত পুত্রের জন্মের পর অবধি 
তিনি অমস্ত ব্যবপায় কার্ধ্য জীবামন্দের নাম.দিয়া চালাইয়া- 
ছিলেন 

১৮৩৭ খুঃ আক্দে বৈশাখ মাপের অক্ষয় তৃতীয়া দিবনে 
প্রীমতী অন্বিকাদেবী কলিকাতা নগরে কালকবলে নিপতিত 
হইলেন বাচম্পাতি মহাশর গুণবতী নহ্ধর্ষিনীর স্ৃত্যুতে? 
কিছুদিন অত্যন্ত অধীর হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ শিশু- 
সন্তানগণের লালন পালনের জন্য অত্যন্ত বিব্রত হইয়া". 


বিলিন £8 উ্াতধলি ভীনালখশা হেিলিঞাবলে পর ইস বির ভন ১০ 
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তিনি ধলিছেন যে, প্রথমপক্ষের সন্তান পন্ভতি বিদ্যমান 
থাকিলে পুনর্কার পরিণয় করা গশ্হিত কার্য । পুত্র থাকিতে 
পুনর্ধার বিবাহ করা নির্কোধের কাধ্য ) যেব্যক্তি পুর্ঘ- 
পরিণীতা পত্বীর গর্তুসস্ভুত সম্ভান দন্ততি বর্তমান থাকিতে 
পুনর্ধার বিবাহ করে, তাহার পূর্বসন্তানের প্রতি "স্বেহ 
মমতার হ্রাস হয় । যদিও তিনি স্বৃতপত্বীক হইয়া এক্ষবৎ- 
সরকাল বিবাহ করেন নাই, তথাপি এ সময়ের মধ্যে 
তাহার পিতৃদেব কালিদাীৰ নার্বভৌম মহাশয় ও তাহার 
পরমহিতৈষী সংস্কতকালেজের জ্যোতিষশাস্ত্রের অধ্যাপক 
পুজ্যপাঁদ যোগধ্যানমিশ্র মহাশয় তাহাকে পুনর্ধার দার" 
পরিশ্রহের জন্য সর্ধদা উত্তেজিত করিতেন । তিনি অধ্যা- 
পক ও পিতার অনুষ্তঙ্বনীয় আদেশের বশবর্তী হইয়া অগত্য। 
.পুনর্ধার দারপরিগ্রহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

১৮৫১ খুঃ অন্দে কাটোয়ার সন্নিহিত এয়োপুর নামক 
গ্রামে কালিদীন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্তা শ্রীগ্ুতী 
প্রন্নময়ী দেবীর নহিত বাচপ্পুতি মহাশয়ের পরিণয় হয় । 
প্ীনক্নময়ী দেবীর গর্তে তাহার দুইটী মাত্র কন্যা হয়। 

বাচম্পতি মহাশয় অতিশয় ক্রিয়াবান্‌ লোক ছিলেন ! 

১৮৫৪ খুঃ অন্দে ফাল্কুন মানে তাঁহার জ্যেষ্পুত্রের উপনর়নো- 
 পলক্ষে মহানমারোহ করেন 1 এ অন্দের অক্ষয় তৃতীয়ার 
দিবন .বাঁচম্পতি মহাশয়ের পিতা পরলোক গমন করেন । 
তিনি পিতাঁর আছ্শ্রাদ্ধ মহাসমারোহে দম্পন্ন করেন | এত- 
দুপলক্ষে তিনি বঙ্গদেশের প্রধান প্রাধান 'অধ্যাপকদ্দিগকে 
: নিমন্ত্রণ করিয়া যথেষ্ অর্থ প্রধান করিয়াছিলেন । পরে 
" প্রতিবৎসরপিতার একো দিষ্টশ্রাঞ্্লেপলক্ষে তাহার আজীবন 

* 


৫২ তর্কবাচম্পতির জীবনচরিতা . 


কাল পর্য্যন্ত শান্্রব্যবসায়ী অধ্যাপকগণকে উৎসাহ পরদানার্থ 
যথেষ্ট অর্থ প্রদান করিতেন । এই নিয়ম ১৮৬৫ খৃঃ অনদ পর্য্যন্ত 
অর্থাৎ, বিংশতিবর্ধ পরিরক্ষিত হইয়াছিল। তিনি জনক 
জননীর বাৎসরিক শ্রাদ্ধোপলক্ষে ব্রাহ্মণ ও শুদ্রগণকে ভক্তি 
ও শ্রদ্ধা পহকারে ভোজন করাইতেন। সমাগত নিমন্ত্রিতগণ 
তর্কবাটম্পতি মহাশয়ের সৌজন্যাদি গুণ সমূহে মুগ্ধ হইতেন। 
১৮৫৬ খৃঃ অন্দে তাহার দ্বিতীয় পুত্রের উপনয়নসংস্কীর দ্রেন। 
পরে ১৮৬২ খ্বঃ অন্দে সমারোহ পূর্বক দ্বিতীয় ক যুক্ত 
জীবানন্দের বিবাহ দেন । 
বাচম্পতি মহাঙ্ঈয় প্রতি বত্রর দুর্গোৎ্সবে প্রচুর অর্থ 
ব্যয়” করিতেন, এবং নিমজ্িত লোকের নিকট প্রণামীর 
টাকা গ্রহণ করিতেন না। নিমন্ত্রিত ভদ্রলৌকদিগকে বেলা 
দশটার মধোই ভোজন করাইতেন। বাচস্পতি মহাশগ্নের . 
দুষ্টান্তের অনুব্তা হইয়া অপরাপর কোন কোন জদ্রলোকেরা 
পুজার সময় নিমন্ত্রিতগণের নিকট প্রণামী গ্রহণ করা অতি 
গঙ্থিত বোধে স্বন্ব গৃহে প্রণামী লওয়া রহিত করেন । 
১৮৬ খবঃ অন্দের ১০ই,আস্ষিন তীহার প্রথম পৌত্র প্রীমান্‌ 
- আশুবোধের জন্ম হয়! ১৮৬৭ খ্বঃ অব্দের আশ্বিন মানে 
তাহার দ্বিতীয় পৌত্র গ্রীমান্‌ নিত্যবোধের জন্ম হয়। &ঁ 
বদর ক্রি নংস্কত কালেজের নিমিত এক বাস ক্রয় 
করেন। এ বাটীতেই অগ্ভাবধিও নানাদিগ দেশ 'হইতে 
সমাগত বিদ্যার্থারা অধায়ন করিতেছে । ১৮৮ খবঃ অন্দে 
তাহার প্রথম পৌত্রের বিবাহ অতি সমারোহে সম্পন্ন 
করেন ॥ এই বিবাহে অধিকাংশ ব্রা্গণ পণ্ডিত এবং দীন . 
দরিভ্রদিগকে যথেষ্ট অর্থঃদি দান করেন! ্ -.? 


মধ্যচরিত । ৫৩ 


কলিকাতা যোড়াসাকো। নিবানী অশেষ গুণশালী বাবু, 
কালীপ্রনন্ পি নিখ্ছ মহাশর ভারতবানী হিন্ড্গণের হিতুক্কাম- 
নায় বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যখন কৃষষদৈপাঁয়ন বেদব্যানপ্রণীত 
মহ্যভারত .পণ্ডিতগণের দ্বারা অনুবাদে প্রত হন, তত. 
কালে দেখিলেন যে, মহাভারতের ব্যাপকুটের ও মোক্ষধম্দ 
পর্ধাধ্যায়ের দুরূহ অনেক স্থলে তাহার অনুবাদক পণ্ডি- 
তেরা অত্যান্ত ভ্রমসংযুক্ত অনুবাদ করিতেছেন । তখন 
তিনি বাচম্পতি মহাশয়ের দ্বারা মহাভারতের ব্যারকুট ও 
মোক্ষধর্ম্ের দুরূহ স্থান নকলের মীমাংসা করিয়া লন) এই 
মোক্ষধর্দ্দ পর্বাধ্যায় অনুবাদ করিতে হইলে বড়দরশনে ' 
প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তির আবশ্যক । তৎকালে যড়দর্শনবেত্তা" অন্ত 
কোন পণ্ডিত ছিলেন না। এতন্নিবন্কন তিনি অনন্যোপায় , 
, হইয়। বাচম্পতি মহাশয়ের পাহাধ্য. গ্রহণ করেন। এ 
বিষয়ে বাচন্ুপতি মহীশয় অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন । 
তন্নিবন্ধন বাবু কালীপ্রনন্ন দিংহ মহোদয় তাহাকে মথেষ্ট 
অর্থ সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন৷ কিন্তু তিনি তাহাকে 
বলেন, যে এই জগতের হিতকর কার্যে বাহায্য করিয়। অর্থ 
গ্রহণ করা অতিশয় নরাধম ও অর্থপিশাচের কাধ্য ! তিনি . 
মোক্ষধর্দ্দের অনুবাদে যদি লাহাধ্য না করিতেন, তাহা 
হইলে উহ? অন্ত কোনও পণ্ডিতের দ্বারা এরূপ বিশদরূপে 
সম্পন্ধ হইত না।। ইহা কালীপ্রসন্ন বাবু তীহার প্রীত মহা- 
ভারতের অষ্টাদশ পর্ডের অনুবাদের উপসংহারে ত্বীকার 
করিয়া খিয়াছেন। যথা,“এই বিষয়ে কলিকাতা সংস্কৃত বিদ্যা” 


শাকিল ওিঠাবকউ আকাল ভনীহার্তি ভকাঁনিহী ঘি 


৫৪ , তর্কবাঁচস্পতির জীবনচরিত। 


না করিলে ভারতের ছ্ুরবগাহ কুটার্থের কখনই, প্রক্ুষ্টানু- 
বাদ কুরণে নমর্থ হইতাম না। মহাভারতের কোন কোন 
অংশ এরূপ নুকঠিন ও কুটার্থপরিপূর্ণ যে, তাহার প্রকৃত মন 
প্রাপ্ত না হইয়া অগ্তাপি অনেক মহামুহোপাধ্যায়,পণ্ডিতশ্্বীয় 
্বীয় মতানুনারেই তাহার কথকিৎ বথাস্রুত অর্থ করিয়া 
থাকেন। ইহার অনেক স্ভলে এরূপ মতবৈপরীত্য লক্ষিত 
হয় ষে,তাহার সমন্বয় াধন করা নিতান্ত ন্ুকঠিন ইত্যাদি 1৮ 
ইংলগ প্রদেশের অক্সফোর্ড নগরনিবাসী নংস্কতপত্তি- 
তাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত মোক্ষমূলার সাহেব মহোদয়, অরিএন্টেল 
কংগ্রেশের লগ্ন নগনুর যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে 
এ প্রকার মত প্রকাশ করেন ষে, বাচস্পতি মহাশয় ও 
তাহার পুত্রের একাশিত গ্রস্থাবলী বংস্কত ভাবায় অমূল্য 
রঙের স্বরূপ এবং বাচম্পতির প্রণীত বাচম্পত্য অভিধান . 
প্রণয়ন বিষয়ে তাহার মত এই যে, এই বংস্কৃত" অভিধানই 
বিশ্বাপনর যোগ্য । ইহার পুর্বে যত প্রকার অভিধান প্রকাশ 
হইয়াছে, সনুদায় গুলি ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ । 
প্রথমতঃ তিনি কাপেজে মাসিক ৯০২ টাকা বেতনে 
- প্রবি হন । পরে তাহার মানিক ১৫০২ টাকা বেতন হয় 
: ৭৪ খু অন্দের জানুয়ারি মাসের ১লা তারিখে তিনি 
পেনসন গ্রহণ করিয়া গবণণমেন্ট সংস্কৃত বিগ্ভালয় হইতে, 
অবদর লয়েন |. 


হি 


উত্তরচরিত । 


নিক্ষদ্্বা হইয়া খাকা বাঁচস্পতি মহাশয়ের স্বভাব নহে। 
তিনি কালেজ্জ হইতে পেন্রন্‌ লইবার পর কলিকাতায় 
ক্রি সংস্কৃত কালেজ নামে এক বিগ্তালয় স্থাপন করেন । 
স্বদেশীয় এবং নিংহল, কাশ্মীর, দ্রাবিড়, কর্ণাট, গুজরাট ও 
মিথিলা গুভূতি নানা দিগেশ হইতে সমাগত বিদ্যার্থিগণ 
তহার নিকট অধ্যরন করিত। তিনি এ সকল ছাত্রদিগকে 
বাটিতে অন্ন বস্ত্র প্রদান করিয়া শিক্ষা দিতেন | 

১৮৭৪ খুও অন্দে বোম্বাই প্রদেশের বিদ্যালয় সমুহের 
তত্বাবধায়ক সংস্কত ভাবায় সুপণ্ডিত নানাশীস্ত্রবেত্তা 
ডাক্তার শ্রীযুক্ত বুলার াহেব মহোদয় কলিকাতায় আগমন 
করেন ॥ এ সময়ে তিনি তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের স্থাপিত এ 

-ক্রিনংস্কত বালেজ নামক বিদ্ভালয়ে আগ্মমন করিয়া বিদ্া- 
লয়ের ' সমস্ত ছাত্রের পরীক্ষা গ্রহণ করেন এবং প্রক্কাশ 
করেন যে, আমি ভারতববৰে অবস্থানকালে যত বংস্কত 
বিছ্ালয় পরিদর্শন করিয়াছি, তন্বন্ধধ্য বাচস্পতি মহাশয়ের 
এই বিদ্যালয়ে যে প্রকারের উচ্চ ধরণের শিক্ষা দেওয়া হয়, 
নে প্রকার আর কোথাও নাই। 

১৮৬২ খুঃ অন্দে ব্যবদায়ে তীহার যে লক্ষ টাকা খণ 
হইয়াছিল,,তাহার পরিশোধার্থে ১৮৭৫ স্বঃ অন্দে অস্বরবহর 
হইতে উত্তমর্ণদের উত্তরাধিকারিগ্ণকে কলিকাতায় আনা- 
ইয়া ছিলেন এ দকল উত্তসর্ণের উত্তরাধিকারিগণ বাঁচ- 

স্পতি মহাণয়ের খণের বিষয় কিছুই অবগত ছিল না এবং 
নকল খনি যদিও আইন অনুলশরে তমা্দি হইয়াছিল, 


৫৬ তর্কবাচস্পতির জীবনচরিত। 


তথাপি ধর্দতঃ এ সকল খণ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত 
উত্তমুর্ণের উত্বরাধিকারিগণের খণ পরিশোধ করেন | এবং 
তাহার জোষ্ঠ পৌত্রের উপনয়নোপলক্ষে যে সময় কালনায় 
উপস্থিত হন, তৎকালে, প্রায় একবিংশতি বর্ধ পুর্বে তাহার 
কালনার দোকানে নিযুক্ত কর্মচারীরা যে নকল খণ করিয়া- 
ছিল, এ সমস্ত খণের বিষয় বাচম্পতি মহাশয় অবগত হইয়া 
উত্তমর্ণের মধ্যে ষে যত টাকা খণের কথা ব্যক্ত করিয়াছিল, 
তিনি তাহাকে তাহাই দিয়া অ্ধনী হন। 
সংস্কৃত কালেজের জ্যোতিষ শাস্ত্রের অধ্যাপক পুজ্যপাঁদ 
যোগধ্যান মিশ্র মহাশয় সুদ পাইবার মানসে দুই সহজ 
টাকা বাচস্পতি মহাশয়ের দোকানে জম! দিয়াছিলেন। 
বাচম্পতি মহাশয় এঁ টাকার নুদ পাঁচ সহজ টাকা এ পণ্ডিত 
মহাশয়কে দেন । যখন এ পণ্ডিতের মৃত্যু হয়, তৎ্কালে. 
তাহার পুত্র পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত নদানন্দ মিশ্র মহাশয় গর্ভস্থ 
'ছিল্সেন। লদাঁনন্দের জননী লদ্ানন্দকে প্রসব করিয়। তাহার 
শৈশবাবস্থাতেই পরলোক গমন করেন । নুতরাৎ নদানন্দ 
এ টাকার বিষয় কিছুমাত্র জানিতেন না । দদানন্দ বয়ঃপ্রাণ্ড 
হইলে বাচস্পতি মহাশয় এ টীকা! তাহাকে প্রদান করেন । 
আজ কাল জগতের গতি এই প্রকার যে, অনেকে মহাত্বা 
বলিয়া পরিচিত হইলেও সুযোগ পাইলে ফাঁকি দিতে ছাড়েন 
না। কিন্তু বাঁচম্পতি মহাশয় নে প্রকৃতির লোক ছিলেন না । 
বাচস্পতি মহাশয়, বাচস্পত্যভিধান সম্পুর্ণ হইবার পর 
এক বৎনর কাল বঙ্গদেশের বর্ত্র পরিভ্রমণ করিয়া আর্ধ্য- 
দ্রিগের ধর্ম নশ্বন্ধে বক্তৃতা করিতেন বাগ যজ্ঞে ও কর্ম 
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দ্বারা যে প্রত্তাক্ষ ফল পাওয়া বায়, তাহা তিনি শ্বীকার 
করিতেন ।' তিনি অনেক ধনশালী লোকের সম্তান না 
হইলে তাহাদিগকে যাগ করিবার উপদেশ দিতেন, এইন্থলে 
একটি উদাহরণ দেওয়া গেল, রাজা উশ্বরনারায়ণ সিৎহ 
মছোদয়কে তিনি যা করিবার উপদেশ দেন, এ রাজা যাগ 
করিলে পর তীহার একটী নস্তান হয় । 

বঙ্ষদেশের ওন্ত্রাস্ত লোকেরা তাহাকে অত্যন্ত বন্মান 
করিতেন এবং ভীহার আদেশের অনুবর্তী হইয়া কার্ধ্য- 
কলাপ করিতেন। বঙ্গদেশের বশ্্ান্ত লোকের বািতে 
ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে মৎস্য ভোজন করান ব্যবহার আছে । 
মৎস্য ভোজন কর' তাহার মতে নিষিদ্ধ ছিল । তাহার উপ- 
দেশানুদারে অনেক ঈম্তরান্ত লোকের বাঠিতে তশ্কালে 
ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে মৎস্য ভোজন করান বন্ধ হইয়া 
ছিল। « 
বাচম্পতি মহাশয় অত্যন্ত ধর্দ্রশীল ছিলেন | তিনি হিন্দু- 

ধর্দশান্ত্রের মতানুযারী অনুষ্ঠানপদ্বাতি বিশেষরূপে গ্রাতি- 
পালন করিতেন। একদা দেশপর্য্টন' সময়ে রাজপুতনা 
প্রদ্দেশের উত্তপ্ত বালুকাময় ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া মধ্যা্ছ 
দময়ে ভীহাকে চারি ক্রোশ পথ যাইতে হইয়াছিল, ও দুর্গম 
বানুকাময় স্থল অতিক্রম করিয়া যাইতে হইলে কি রাজা 
কি বন্্ান্ত কি দরিদ্র নকল সম্প্রদায়ের লোককেই গোষাঁন 
ব্‌। বুলক ট্রেণের আশ্রয় লইতে হয়। এ বালুকাময় ক্ষেত্রের 
মধ্য দিয়া অশ্বশকটি যাইতে পারে না, কিন্ত তিনি বৈশাখ 

- মানের গ্রথর দ্রিনকরকিরণে তাপিত বালুকাময় ক্ষেত্র 
অক্রেশে প্ব্রজে অতিক্রম করেন % তাহার, অনুচরবর্গের! 
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এ বুলক ট্রেণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এ বালুকাময় ক্ষেব্র 
অতিক্রম করে কিন্তু তিনি কোন ক্রমেই ধর্্দভয়ে তই গোষান 
আশ্রয় করেন নাই.। তিনি শ্বধর্্দ গ্রীতিপালনার্ধে এ উত্তপ্ত 
বালুকার মধ্য দিয়া চারি ক্রোশ পথ পদত্রজেই আদিয়া- 
ছিলেন । | 

কলিকাতায় ধর্দ্দসভা প্রতিষ্ঠা বিষয়ে তিনি সবিশেষ 
সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং তীহার অনুরোধের বশবর্তী 
হইয়া জয়পুর প্রস্তুতি ভারতবর্ষায় নৃপতিগণ যথেষ্ট অর্থ 
সাহায্য করিয়াছিলেন। এ সভার অন্তান্ত নদস্যেরা কলি- 
ফাতার.কলের জল্‌. দারা শালগ্রাম পুজা হইবে, এরূপ 
ব্যবস্থা কাশ করেন। এইহেতু বাচম্পতি মহাশয় এ সভা 
১৮৭১ খঃ অন্দে পরিত্যাগ করিয়া আইপেন এবং তাহার 
সঙ্গে অন্যান্য হিন্ছু আস্তিক লোকেরাও ডা পরিত্যাগ . 
করেন | ইহা বলা বাহুলা যে, তিনি ত্যাগ করাতে এ 
সভা/স্ল্প সময়ের মধ্যেই উঠিয়া যায়। ৃ 

আজকাল ভারতবসাঁয় যুবা পুরুষেরা বি্াধাযনার্থ 
ইংলগু যাইতেছেন | ১৮৭০ খুঃ অন্দে বাচম্পতি মহাশয় এ 
“সম্বন্ধে শাস্্রন্ত্বীয় নিন্মলিখিত ব্যবস্থা মুদ্রিত করিয়া 
. গ্কাশ করেন । এ ব্যবস্থাতে বাচম্পতি মহাশয় এইখত 
প্রকাশ করিয়াছেন-যদি বিদ্যার্ধারা স্বীয় স্বীয় বর্ণধর্্মানু-, 
যায়ী নিত্যনৈমিত্তিক সন্ধ্যা বন্দনাদ্দি অনুষ্ঠান করিয়া, এবং 
ল্লেচ্ছদিগের অক্লাদ্দি ভক্ষণ না করিয়া, বিলাতে 'বদ্যাধায়র 
করিতে যান, তাহা হইলে শান্ত্রানুনারে কোন পাপ নাই । 
নেপালাধিপতি মহারাজা জং বাহাঁছুর মহোদয় বাচম্পন্তি 
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বাচস্পতি মহাশয়ের ব্যবস্থা লইয়া! স্বধর্্ম গরতিপালন 
ূর্বাক মহারাজ হুলকার বাহাছুরের অনুমতি অন্ুুনারে 
ভাহার পাপ্িয়ামেন্টের সভাতে কোন কাঁধ্য সাধন করিবার 
জন্য মহামান্ত শ্রীযুক্ত গণেশ শাস্ত্রী নামক মহারাষট্রদেশীয় 
একজন আস্তিক পণ্ডিত মহাশয় বিলাত শিয়াছিলেন । 
তাহাতে. তিনি ব্বজাতি মধ্যে অপাডক্তেয় হন নাইস বাঁচ-, 
স্পতি-মহাশয়ের প্রদত্ত সমুদ্রধাত্রা বন্ন্ধীয় ব্যবস্থা যথা 
সমুদ্রযানগমনদোষমীমাহগ। | 
ও তৎসৎ। 
বাণিজ্যরাজাজ্ঞাদি নিমিততকসমুদ্রনৌধানে তৎকালে স্বধর্থানুষ্ঠানে 
য্নেচ্ছার্দিভিগ কততরসৎসর্গাভাবে চ দ্বিজানাং" প্রায়শ্চিন্তাভাবঃ অব্য- 
বহাধ্যতাভাবশ্চ 1 ধর্মার্থসমুদ্রযানগমনে তু শ্বধর্মৃত্যাগে মেচ্ছাদিতি* 
গুরুতরসংসর্গে চ রুতগ্রায়শ্িত্ানামপি দ্বিজানামব্যবহাধ্যতা শৃদ্জা" 
 খন্ত প্রায়শ্চিত্তাচরণে ব্যবহাধ্যতেতি বিশেষঃ। 
তথাহি, হেমাদ্রৌ কলিবর্জযপ্রকরণে_ 
““বিধবায়াং গ্রজোত.পতে দেবরস্য নিয়ৌজনম্‌* ইত্যুপক্রম্য 
“দ্বিজন্যান্ধৌ তু নৌযাতুঃ শোধিতস্তাপি বংগ্রহঃ” ইতি 
আদিত্যপুরাণবচনে শোধিতস্যাপীত্যনেন কৃতপ্রায়শ্চিত্তস্যৈব 
সংগ্রহপদবাচ্যব্যবহাধ্যতানিষেধেন যত্র বিষয়ে অমুদ্রনৌয়ানং নিবদ্ধ 
তটত্িব বিষয়ে কৃতপ্রায়শ্চিত্তম্যাপ্য সংগ্রহ ইতি প্রতিপাদিতমূ। অত্র 
শোৌধিতন্বো ক্র প্রার়শ্চিত্তনিমিত্বীভূতপাপনিশ্চন্ন আঙ্ষিপাতে তক্সি- 
স্য়শ্ পাপাবেদকশাস্তরাদেব, অমুদ্রনোগমনমাত্রে চ কুত্রাপি শাস্ত্রে 
পরাযশ্টিতাদ্যদর্শনাৎ ন তস্য নিষিদ্ধতা, কিন্ত তদগমনকালে শ্্রেচ্ছাদি- 
স্ৃষ্টজলাননসেবুন এব, তৎপাপাপনোদনায় কৃতেখপি প্রায়শ্চিতে ন 
. তত্যাতুঃ মংগ্রহ ইত্যেব কলক্রিতৃমুচিতম্‌ শোধিতস্যাপীতি পদস্বারস্যাৎ্চ। 
অন্যথ। সমুজ্রনৌগমনমাত্রে জতগ্রহ ইরদিঃদত । নচ তথাভি- 
হিতমূ। ন ৮ চু 


৬৪ ভর্কবাচম্পতির জীবনচরিত ॥ 


প্লমুদ্রেষাত্রাত্বীকার$ কমগুলুবিধারণদ্‌ |. 
 দ্বিজানামসবর্ণাস্থ কন্যান্থপবমন্তথা ॥ 
দেবরাচ্চ স্থতোৎপতিরমরূপর্কে পশোর্বধ$। 
মাংসদানৎ তথ। শ্রাদ্ধে ৰানপ্রস্থাশ্রমস্তথা। ॥ 
দততাক্ষতায়াঃ কন্যায়া$ পুনর্দানৎ বরস্য চ। 
দীর্ঘকালৎ ত্রন্ষচর্য্যৎ নরমেধাশ্বমেধকৌ ॥ 
মহাপ্রহ্থানগমনৎ গোমেধশ্চ তথ) মখঃ। 
ইমান্‌ ধর্মান কলিযুগে বর্জ্যানাহ্র্মনীষিণঃ ॥% 
ইতি বৃহন্নারদীয়বচনে সমুদ্ধাত্রাস্বীকারস্ত কলৌ। নিিদ্বতয়! 
নিষ্ক্ধাতিক্রমে চ 
 পবিছ্তশ্যাননুষ্ঠানাক্গিন্দিতল্য চ সেবনাৎ | 
_অনিগুহাচ্েন্ত্রিয়াণাৎ নর$ পতনস্বচ্ছতি ॥” 
ইতি স্থত ভ্রমশত্তথাচরণে পাতিত্যপ্রতিপাদনাৎ তদ্ধিষয় এব 
্রায়শ্িন্তাচরণসস্তবেন তটত্রব শেোধিত্যাপীত্যস্যাবকাশ ইতি বাচ্যমথ 
রৃহরারিদীয়বচনে উপসংহারে “ইমান্‌ ধর্ম্মান্” ইত্যুক্তেঃ ধর্মরপসমুদ্র- 
ঘাত্রাস্বীকারত্তৈব কল নিষেধাত বাধিজ্যরাজাজ্ঞাদিনিমিত্তকস্য তস্য 
নিষেধাভাবেন তদ্বিষয়কত্বাসংভবাৎ | ম্মধ্যতে চ ব্রহ্মহত্যার্িপাপাপ- 
নোদনার্ঘৎ সমুদ্রগমনৎ পরাশরেণ,প্রায়শ্চিন্তপ্রকরণে . 
“শতযোজনবিস্তী্ শতযোজনমায়তম॥ 
রাম্চন্দ্-সমাদিউ-নল-সঞ্চয়-সক্চিতম্‌ ॥ 
সেতুৎ হা সমুদ্রন্ত ব্রন্মহুত্যাৎ ব্যপোহূতি 1” 
ইত্যন্তেন 
নদ্াত্র নি ্রহ্মহত্যানাশবকত্বং শক্ক্যৎ, সমুক্রধাত্রা- 
শ্বীকারং বিনা শতযোজনাফতন্ত সেতোদর্শনাসস্তবেন আক্ষেপেণৈব ূ 


উত্তরিত । - ৯ 


খোজনমায়তুদূ” ইতি বিশেষণমনর্ঘকৎ লা তখ। চ শতযোজনবিস্তা- 

রায়তসেডুদন্ধদর্শনস্তৈব প্রন্কতব্র্গহত্যাপাপনাশকত্বং ন তু বৎকিকি- 

্মাত্রদর্শনন্, পাপপ্রাবল্যেন পরিশ্রমপ্রাবল্যস্তাপেক্সিতত্বাৎ, কিন্তা'একা- 

দশ্যাদিব্রতস্যৈব সিনহার টি যুক্তমূ। 

অতএব 
“ষে। ভূয় আরভতে তম্য ফলে বিশেষ$” * 


ইতি উজমিনিনা সঙ্ক্ায়াসে ফলবাছল্যৎ নির্ণাতৎ, নিত 
খথেদভাষ্যে মাধবাচার্ধ্যেণ সম্যগায়াসাদিনা অনুষ্ঠতাশ্বমেধাদ্যপেক্ষয়া 
তত্তদ্যজ্ঞবিদ্যাবোধকবেদাধয।য়িনো ন্যুনফলত্বমূ। এব প্রকতশ্রক্ষ- 
হত্যায়াঃ অপনোদনার্থৎ শতযোজনদীর্ঘবিপ্তারসেতুদর্নৎ স্মৃতৌ বিহি- 
তমৃ।, তেটনব চ সমুদ্রনৌগমনসর্থাপত্তিলভ্যমূ বং ছ্বারবত্যাধিতীথ- 
খাত্রাঙ্গমপি সমুদ্রধানগমনমর্থাপত্তিপ্রমাণলভ্যস্থ। এবঞ্চ ঈদৃশসমুদর- 
ঘানস্তৈব ধর্মরূপতর। বিছিতদ্য কলে নিষেধঃ- বৃহন্বারদীয়বচনে, কম- 
শলুবিধারণাদিভিঃ পুণ্যাপরপর্ধ্যায়ধর্্মসাধনতেন ধর্্রূপৈঃ সমতি- 
ব্যাহারে? পঠিতন্বাৎ ধর্মরূপ্যেব অমুদ্রধানস্য নিথিদ্ধৌচিত্যাৎ 


“প্রায়েণ সমানরূপা$ সহচর1 ভবস্তি” ্ 


ইতি স্তায়াৎচ। এতেন বৃহস্নারদীয়ে সমুদ্রযীতরাশ্বীকার ইতি গাঠে 
রুন্দনমাধবাচারধ্যাদিবহুনিবদ্ধকারসন্মতে স্থিতে নির্ণয়সিস্ধৌ। সমুদ্র- 
খাতৃঃ স্বীকার ইতি পাঠকলনমনাকরমনূচিতঞ্চ তথা সতি জমুদ্রধাতু- 
জরনস্য শ্বীকাররূপব্যবহারস্য ধর্মরুপত্বাভাবেন “ইমান ধর্মান্‌” ইত্য- 
ভিধানন্ত অযুক্ত্বাপত্ডেঃ। তত" ধন্মার্থসমুকতযাত্রা-্বীকারভ্তৈব নিষিদ্ধ" 
তয়! বাণিজ্যবাজাজ্ঞাদিনিমিতকস্য তন্ত কুত্রাপ্যনিষেধাৎ তথ্সময়ে 
চাদ ওতরসংসর্ে সনধ্যাবন্দনাদিত্যাঞ্গে চ ,তৎ্পাপনোধনারথং 
শোধিতন্তাপি (কৃতপ্রায়শ্চিতন্ত) ন সংগ্রহ ইত্যব্রৈব আদিত্যপুরাণ- 


' বচকতাৎ্পর্ধ্যম। যথা চ 
শি ২ 4৫ হবি আটিহার্েত র্যা 


ত্য তর্কবাচস্পতির জীবনচরিত। 


ইতি যাজ্জবন্ধ্েন পাতকবিশেষে প্রারস্টিতাচরণেহপি অব্যবহাধ্যতা 
অভিহিতাঁ তদ্সমানন্তাক্াছত্রাপি প্রাপ্চিত্াচরণেহপি 'ন.ব্যবহাধ্য- 
তেততি-যুক্মূৎপঞ্তামঃ॥ এব সমূভ্রনৌগমনকালে অ্ধ্যাদিকতৃ? 
যেচ্ছাদিভিওরুতরৎ অংসর্গমকুর্যতিশ্ প্রায়শ্চিজ্ঞাপকশাস্জাভাবাৎ ন, 
অব্যবহাধ্্যত! নাপি প্রায়শ্চিতাচরণমূ। ততশ্চ. 


“টবিতব ফন কুজাপি সবধর্ৎ গ্রতিপালয়নূ। 
ষট কর্মণাণি পরকুবীরিক্লিতি ধর্ম্স্য নিশ্চয়$ ৮ 


ইতি স্বতৌ'ত্র ঝুঁত্রাপি বাসেহখ্ছি ্বধন্থানুষ্ঠানে পাগশৃস্ত্বমুক্তং 
সপপনমূ। 

অতএব কলৌ বাণিজ্যাদ্যর্থসমুক্ধানে শিষ্টাচারোহপি 'ৃশ্যতে । 
তথা হি বৎসরাজা মাত্যয়োধোগন্ধরায়ণবাত্বায়োমূ্ধর্থং বসরাজ- 
জাজ সমুদ্ধানং রককাবলী নাটকে বর্ণিত, রমিত ভাষাচতীপৃস্তকে 
শ্রীমস্তাভিধবণিলপ্ুৎপিতুশ্চ ইতে। বজদেশাৎ দিংহলগমনমূ ন চ তদৃ- 
গরমনৎ তদা কেনাপি বিগীতদ্‌ বলি তদ্বিগীতং জ্যাতদাঁ তে হি 
শিক্টাং কথৎ তৎ কুর্ঘযঃ। এতন্ম.লকমেৰ ইদানীমপি' অন্যৈঃ শিষ্টে- 
বাঁণিজ্যাদায্থং সিংহলাদিগমনমনূীয়তে। অতঃ. সমুদ্রধানগমনমাত্রং 
নিষিদ্ধমিতি তু রিক্তৎ বচঃ। ততশ্চ ধশ্থার্থসমুদ্রধানগমনমেব কলে 
নিষিদ্ধমায়াতমূ। শদৃগমলকালে চ বদা রেচ্ছাদি ভিওকুতরসংসর্গঃ 
. অন্ধ্যাদিত্যাগশ্চ তদৈব প্রায়শ্চিবাচরণেহপি দ্বিজানামব্যবহারধ্যত! 
" সাপ প্রাক়শ্চিত্তাচরণে ব্যবহার্ধ্যতৈব দ্বিজপদদ্থারস্যাৎ অন্তথা 
লোকস্যানক দ্িত্যতিদধ্যাৎ। ইত্যেব দ্বিজেতযঃ সু ্াপাং বিপেষ ইত 
ছিঙআত্রমুপদশিতমূ 1 

অত্র যন্ধি কেডিৎ বিপক্পক্ষৎ সমর্থরুষানাঃ প্রযাণযুক্যাাসাব্টতেন 
পরত্যবতিষ্ঠেরমূ তদ। দৃঢ়তরপ্রমাপোপন্যাসেন তেখাৎ 'মতোপমর্দেন 
স্বণঙ্গ পশ্ডাৎ স্থিরীকরিষ্যতে ইত্যলমতিবিস্তরেণ। শুভম্ত শিবমৃ 1: - 

কলিকাতা রাজকীয় সংস্থতবিধ্যামপিরাধ্যাপকস্ট 

সব ১৯২৮ ৭ গ্দ শ্রীতারা নাধতর্কবাচম্পড়েও .: _ 


. উত্তরচরিত। ত 


১৮৮৩. খুঃ অন্দে একদা থিওজকীকেল নোসাইগীর 
সংস্থাপনক্ধা কর্ণেল "যুক্ত অলকট সাছেব মহোদয় বাঁচ- 
স্থৃত্তি মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার 
বাঠীতে আগমন করিয়াছিলেন । এবং তথায় তর্কবাচস্পতি 
মহাশয় ও তাহার পুত্র প্রীযুক্ত জীবানন্দ বিদ্যানাগর, মহো- 
দয়ের সহিত যোগশান্তরসন্বস্বীয় আলাপ করেন। তিন্চি যোখ 
সম্বস্বীয় বিবিধ প্রকার জ্ঞানলাভ করিয়া উক্ত বিস্ানাগরকে 
গড ফাদার অর্থাৎ গুরু এবং বাচল্পতি মহ্ধাশয়কে এ ব্বন্ধে 
পরম গুরু স্বীকার করেন । খ্ী নাহেব তর্কবাচস্গতি মহা” 
শয়ের ভবনে ছুই ভিন দিবস হিন্দু মতে অন্ধ ব্যঙ্জনাদি 
ভোজন করিয়া পরম আীতিলাত করিয়াছিলেন 

বিগ্যাদান বিষয়ে উদ্দারচেতা বাচস্পতি মহাশয়ের প্রগাঢ় 
আগ্রহ ছিল । তিনি বিবিধ কার্যে নিরন্তর ব্যাপ্ত থাকি- 
য়াওক্রি সংস্কৃত কালেজের ছাত্রদ্িগকে অধ্যাপনা করিতে 
ক্ষান্ত খাকিতেন না । ভীহার নিকট কি হিন্দধর্দাবলহ্বী 
কি বৌদ্দধর্্াবলব্বী কি জৈনধর্্ীবলম্বী বিস্তার্থিরা অধ্যয়নার্থ 
আনিলে তিনি সকলকেই লমভাবেবিগ্যা দান করিতেন। এক 
শ্রময়ে বিজয়গচ্ছ নামক জৈন সম্প্রদায়ের দর্বপরধান গুরু 
কলিকাতায় আনিয়াছিলেন । তিনি মানস করিয়াছিলেন . 
যে, হার প্রধান চেল! (অর্থাৎ শিষ্য) বাচস্পতি মহাশয়ের 
নিকট সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। কাশী অঞ্চলের পণ্ডিতের! 
জৈন নশ্প্রদয়য়ের বিস্তার্াকে প্রায় সংস্কৃত অধ্যয়ন করান না । 
যে.ডুই এক জন নংস্কৃতজ্ঞ অধ্যাপক ইজনধর্ম্মাবলম্বীকে 
. মংস্কত অধ্যয়ন করান, সাহারা অর্থলোৌভেই করিয়া 
_থাকেন। এই হেতু এঁ জৈমগুরু বাচস্পতি মহাশয়ের নিকট 
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এমত প্রস্তাব করেন যে, আমি মাবিক ৩০০২তিনশত টাকা 
আপনাকে প্রদান করিব । আপনি আমার প্রধার্নশিষ্যাকে 
সংস্কৃত অধ্যয়ন করান। তাহাতে বাচম্পতি মহাশয় অর্থ 
গ্রহণ,করেন নাই। তিনি বলেন, বিগ্যাদান করাই আমার 
জীবনের গুধান সংকল্প । বিদ্যা বি্য় করা অতি পাষগ্ডের 
কাফা ৮ আপনার প্রধান শিষ্য এবং অন্যান্য জৈনধন্মাবলদ্বী 
যে কোন লোক বিদ্যা শিক্ষা করিতে আদিবে, আমি তাহা 
দিগকে আনন্দ সহকারে বিগ্যা শিখাইব ! 

জীরাটিনিবাপী রপিকানন্দ গোস্বামীর ভদ্রাসন সহস্র 
টাকার জন্য নীলাম হয়, & গোম্বামী দয়ার্জচেতা বাচম্পতি 
মহাশয়ের নিকট রোদন করিলে, তিনি সহঅ মুদ্রা প্রদান 
করিয়া তাহার বনদ্বাগী রক্ষা করেন । 

বাচম্পতি মহাশয় অতিশয় দয়ানু ছিলেন। তিনি 
কেবল দরিদ্র লোক' প্রতিপালনের জন্যই ব্যবসায়ে প্রবুত্ত' 
হন | নিজে ধনশালী হইক তাহার এরর অভিপ্রায় ছিল না । 
তিন্নি অনেক পময়ে অনেকের প্রাতিভূ হইয়া অনেক টাক। 
গুণাকার দিয়াছেন « 

বড় পণ্ডিতের পুত্র হইলে প্রায় মূর্খ হইয়া থাকে । 
আমাদের শান্ত্রকারের৷ বলিয়। গরিয়াছেন যে, “কারণগুণাঃ 
কাধ্যগুণৎ আরভস্ডে” ইহার মন্ন এই যে, ষে দ্রব্য যে উপা- 
দানে নির্টিত হয়, সেই ভ্রব্য তাহার বীজভূত উপাদানের 
গুণবিশিষ্ট হয়। তাহাতে পণ্ডিতের পুত্র হইলে পণ্ডিত 
হওয়াই স্বভাবসিদ্ধ। কিন্তু শাস্ত্রীয় চিরন্তন এই ষে এতিছ্ব 
আছে, ইছা বর্তমানকাঁলে কেন যে বিপরীত দেখা যায়, 
ইহার কারণ রাপায়নিক্‌ পণ্ডিতের নিশ্চয় করিতে পারেন_ 
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নাই। আমার বিবেচনায় কালমাহায্ের প্রাধান্য প্রযুক্ত এ 
প্রকার ঘটনা হয়) বাচস্পতি মহাশয় অতিশয় পুণ্যরান'ও 
ধর্মশীল ছিলেন । আমাদের শীস্ত্রকারের! বলিয়। গিয়াছেন 
বে "পুতে যখনি তোয়ে & নরাণীৎ পুখ্যলক্ষণম্” ৷ এই নিমিত্ত 
তাহার পুত্র স্থপগ্ডিত হইয়াছেন । রি 

প্রমান জীবানন্দ নংস্কত কালেজে এবং ভীহার পিতার 
নিকট ব্যাকরণ, পাহিত্য, অলঙ্কার, স্যার, সাস্থ্য, পাতগল, 
. বেদান্ত, মীমাৎসা, জ্যোতিষ, ও স্থতি অধ্যয়ন করিয়। ১৮৭০ 
খৃঃ অন্দে গবর্ণমেন্ট. সংস্কত কালেজ হইতে “বিস্ভানাগর” 
উপাধি প্রাপ্ত হন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, 
এ, উপাবি প্রাপ্ত হন । ইনি পঠদ্দশাতেই পিতার প্রদার্শিত 
পথ অবলম্বন করিয়া দংস্কত গ্রন্থ সমুহের সংক্ষরণ ও টীকা 
করণে প্রন্ত্ত হন ।- তাহার পঠদ্দশা 'অতিক্কান্ত হইলে পর - 
লাহোর অরিঅন্টেল কালেজের অধ্যক্ষতার কথা হয় এবং 
জব্বলপুরের বিছ্যালয় নমূহের ইনৃস্পেক্টারি পদে মানিক 
৩০০২ টাকা। বেতনে নিয়োগপত্র আইনে ) কিন্ত তিনি 
কন্দ করিতে অন্বীকার হন। তরসন্তর সংস্কৃত গ্রন্থ প্রণয়ন 
দ্বারা তাহার নাম দেশ বিদেশে প্রচার হওয়াতে, জয়পুরের 
মহারাজা ইহাকে €০*৯টাকা বেতনে রাজনৎসারে কাষ্য 
ফরিবার জন্য অন্ুরোধ করেন । তিনি এ কন্দদ করিতেও 
অস্বীকার হন। কাশ্মীরের মহারাজা সহজ মুত্রা বেতন দিয়া, 
ভাহার রাজ্যে সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশ করণার্থতীছার তত্বাব- 
 ধায়করূপে নিযুক্ত করিতে মানন করিয়াছিলেন । তাহাতেও 

. ইনি অস্বীকার করেন। নেপালের মহারাজা রণোদ্দীপ 

সিংহ বাহাদুর শেষবার যখন কর্জিকাভায় আগমন করে 
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তখন তিনি ইহার বিগ্যাবত্তা ও বুদ্ধিমত্তা দেএরিয়)” মাপিক 
সহস্র টাকা বেতনে নেপাল দরবারে কর্ম করিবার নিমিত্ত 
অনুরোধ করেন, ভাহাতেও ইনি স্বীকার পান নাই। 

যদি ইনি থবর্ণমেন্টের বা এ সকল মহারাজাদের দর- 
বারে চাকরী স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে আজ পর্যন্ত 
জগতে এরূপ বংস্কৃত গ্রন্থ ৰকল সঠীক মুত্রিত ও প্রচারিত 
হইত না। ইনি স্বয়ং ক্রমান্বয়ে এক শত পাত খানা সংস্কৃত 
গ্রন্থের গিকা প্রস্তুত করিয়। মুদ্রিত ও এচারিত করেন । 
নংস্কৃত ভাষায় আজ কাল পাঁচ গৃষ্ঠা রচনা করিতে হইলে 
ভ্রম ও প্রমাদ ঘটে কিন্তু ইনি নংস্কত সরল গদ্যে চৌদ্দ শত 
পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ কথাসরিৎসাগর নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়া 
নু্িত করিয়াছেন। পুর্বে সোমদেবভগ্র নামে এক পর্তিত 
পৈশাচী ভাষায় নিবদ্ধ বৃহ কথাসরিৎ্সাঁগর গ্রন্থ 'হইতে 
লোকে নিবদ্ধ করিয়া কথাসরিৎ্নাগর গ্র্থ প্রস্তত ররেন । 
পঞ্জিকুলপতি শ্রীযুক্ত জীবানন্দ বিদ্যাবাগর & সোমদেবভট 
কত কথানরিও্নাগর, গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া স্বকীয় সরল গণ্ঠে 
এ গন্তাত্বক কথানরিৎনাগর গ্রন্থ ১৮৮৩ ্₹ঃ অন্দে মুদ্রিত ও 
- প্রচারিত করেন। নংস্কত ভাষায় ইহার মত গগ্ময় কহ, 
: শুস্তক আর কেহ রচনা করেন নাই। কাদশ্বরী ও দশকুমার- 
চরিত গভতি যে বমস্ত সংস্কত গগ্ভাত্্বক পুস্তক আছে, তাহা 
দীর্ঘবমাসপ্রিপূর্ণ, কিন্তু & পুস্তকখানি দরল ভাষায় রচিত 

আজ কাল বন্্রদদেশের বা ভারতবর্ষের মধ্যে এমন কেনি 
পঙ্ডিত জীবিত নাই ধিনি বংস্কত ভাষায় এক খানি সংস্কৃত 
গ্রন্থের টীকা করিয়াছেন এবং এ শীকা বর্ক্র সমাদৃত হই- 
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মাহোদি়এফশত নাতখানি সংস্কৃত গ্স্থের টীকা দ্বাবিংশতি বৰ 
সরের মধ্যে প্রস্তত করিয়াছেন । এ একশত সাঁতখানিস্রন্থের 
টীকার মধ্যে প্রায় অনেকগুলি পুস্তক আটশত হইতে ছুই 
হাজার পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে । প্রাচীনকালে নায়ন্বাচাধ্য, 
মাধঘাচার্ধ্য ও শঙ্করাচা্য ব্যতীত, এত সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা- 
কার আর কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই । ইহাও এখানে বল 
বাছল্য ষে,বিদ্যানাগর মহাশয় যে নকল পুস্তকের টীকা প্রস্তুত 
করিয়াছেন, তাহা ইউরোপ, এমেরিকা, নিংহল, চীন, শ্টাম, 
ব্রন্দদেশ এবং ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশে এত সমাদৃত হইয়াছে যে 
& দকল পুস্তকের অধিকাংশ পাচ ছয়বার মুদ্রিত হইয়াছে। 
পশ্ডিতকুলপতি শ্রীযুক্তজীবানন্দ বিদ্যানাগর. মহোদয় 
স্বরচিত বিস্তৃত গীকা সহিত যে দকল গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত 
. করিয়াছেন,সেই সমুদয় পুস্তকের নাম নিঙ্গে প্রকাশিত হইল | 


৯ খতুনংহার, ১৩ বানরাষ্টক, 

২ আর্ধ্যানগুশতী, ১৪ বানধ্যই্ইক, 

৩ পঞ্চর্ু, ১৫ পুর্কচাতকাষ্টক, 
৪ ষড় রত্ব, ১৬ উত্তরচাতকাষ্টক, 
€ সপ্তরভু, ১৭ শুকাইক, 

৬ অষ্টরত্ু, ১৮ গঙ্গাই্টক, 

৭ নবরত্ব, ' ১৯ শৃঙ্গারাষ্টক, 

৮ শুণরতু, * ২* মণিকর্ণিকামাহাত্বা, 
৯ নীতির, ২১ মণিকর্ণিকাষ্টক, 
১০ যতিপঞ্চক, , ২২ মৌহমুদ্ধার, 
১১ নাধুনপঞ্ককঃ শ. ২৩ ঘটকর্পর, 


রী *. 
সজলমরাইক; 1) ২৪ শীতিপ্রাদীপ, 


৬৮ তর্কবাঁচস্পত্তির জীবনচরিত। 


২৫ নীতিসার, 
২৬ ধণ্রবিবেক, 
২৭ বেদনার শিবস্তো ত্র, 
২৮ পদ্যংগ্রহ, 
২৯ মহাপদা, 
৩০ মুকুন্দমালা, 
৩১ ব্রজবিহার, * 
৩২ অপরাধভঙ্জনস্তোত্রঃ 
৩৩ শৃঙ্গারতিলক, 
৩৪ হংসদূত, 
৩৫ পদাহ্কদৃত, 
৩৬ উদ্ধবদূত, 
৩৭ চৌরপঞ্চাশিকা, 
৩৮ অমরুশতক, 
৩৯ গুঙ্গারশতক, 
৪৯ দৃষ্টান্তশতক, * 
৪১ নীতিশতক, 
৪₹ বৈরাগ্যশতক, 
৪৩ সুর্য্যশতক, 
£৪ শান্তিশতক, 
“&& বুন্দীবনশতক, 
৫৬ চাঁথকাযশতক, 
৪৭ আনন্দলহরী, 
৪৮ শ্রীকঞ্কলহরী, 
০৪৯ গঙ্ষালহরী " 


| 





পা 


৫০ শ্রতবোধ,* ৮৮ 
€১ বিদগ্ষমুখমগ্ন, 
৫২ রততিমঞ্জরী, 

€৩ জগন্নাধাষ্টক, 

€৪ যমুনাষ্টকঃ 

৫৫ উদ্ধবনন্দেশ। 

৫৬ কাশীস্তোব্র, 

৫৭ আত্মবোধ, 

৫৮ ভক্তচামরস্তো ত্র, 
৫৯ শিবস্তব, 

৬৭ কৃষ্ণতাগুবস্তোত্র, 
৬১ রাক্ষনকার্য, 

৬২ নঞ্জশ্নোকী ভগিবত, 
৬৩ একশ্রোক ভাগবত, 
৬৪ একক্পোকী রামায়ণ, 
৬৫ এক্লোকী ভারত, 
৬৬ বিষ্ণুস্তব, 

৬৭ রসমগ্জরী, 

৬৮ বিদ্যাসুন্দর, 

৬৯ দ্বন্দাবনযমকঃ 

৭০ রাজপ্রশস্তি” 


৭১ কুমারনম্তব, উত্তরখণ্ড, 


৭২ গ্বীতগোবিন্দ, 
৭৩ নৈহধচরিত, মহাকাব্য,_ 
(৭$ পুঙ্গবাণবিলান কার্য, 


উত্তরচরিত 1 ৬৯ 


৭৫ ভামিনীবিলার, 

৭৭ কাদন্বরী, 

৭৮ দরশকুমারচরিত, 

৭৯ পঞ্চতত্ত্র»; £ 
৮৭ হর্ষচরিত, 

৮১ হিতোপদেশ, 

৮২ অনর্থরাথব নাটক, 

৮৩ উত্ভররাঁমচরিত নাটক, 
৮৪ কর্ূরিমঞ্জরী, 


৮৫ চগ্ডকৌশিক নাটক, 


৮৬ চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, 


৮৭ ধনগুয়বিজয়, 

৮৮ নাগানন্দ রঃ 

৮৯ গ্রিয়াদর্শিকা নাটিকা, 
৯০ বাঁলরামায়ণ নাটক, 
৯১ বিক্রমোর্বশী, 

৯২ বিদ্কশালভর্তিকা নাটক, 
৯৩ মহানাটক, 

৯৪ মহাবীর চরিত নাটক, 
৯৪ মালতীমাধব নাটক, 
৯৬ মুদ্রীরাক্ষেব নাটক, 
₹৭.সুচ্ছকটিক, 

৯৮ রত্বাবলী নাটিকা*, 

২৯ বা নাটক, 


১০০ অলঙ্কার কাবাদর্শ, 

১০১ কাব্যদীপিকা, 

১০২ বাহিত্যদর্পণ, ₹. 

১০৩ বাগ ভটালঙ্কার, 

১*৪ সরস্বতীক্ঠাতরণ, 

১০৪ ছন্দোমপ্তরী, , 

১০৩ শুক্রনীতি, 

১০৭ বাল্মীকি রামায়ণ 

আদিকাণ্ড। 
এতন্ডিস্ন 

১ কথাপরিৎ্দাগর, 

২ বেতালপঞ্চবিৎশতি, 

৩ দ্বাত্রিংশৎুপুপ্তলিকা, 

£ কীদন্বরীকখানার, 

€ মুদ্রারাক্ষসেরপূর্বপীঠিকা 

৬ সংক্ষিপ্ত হর্যরচিত, * 

৭ সংক্ষিপ্ত দশ কুমারচরিত। 
* এই কয়খানি সংস্কত- 

ভাষার গদ্যগ্রশ্থ এবং শব্দ- 

দূপাদর্শ এই আটখানি স্বয়ং 

রচন। করিয়াছেন । আর 

তর্কসত্গ্রহ নামক ন্যায়” 

শাস্ত্রের পুস্তকের ইংলসীয় 

ভাষায় অনুবাদ করি- 


য়াছেন। 
চর ৭ 


5১50. ভর্কবাটল্পতির জীবনচরিত। 


| এবং নিম্নলিখিত সংস্কৃত 
পুস্তকগুলি জগতের হিতার্থ 


মুদ্রিভও প্রকাশিত, করি- 
য়াছেন। 


১ উনাদি সুত্র 

২ কলাপবাাকরণ, 

৩ সগীকপারিভাষেন্দুশেখর 
$ঃ 'গীকমুদ্ধবোধব্যাকরণ, 
« লঘুকৌমুদী ব্যাকরণ, 
৬ পারস্বত ব্যাকরণ, সটীক, 
৭ কিরাভার্জুনীয় সর্টীক, 
৮ চক্্রশেখর চম্পৃকাব্য, 
৯ নলোদয় সটীক+ ? 
১৭ বিদ্বন্মোদতরঙ্গিণী, 
১১ সচীক ভট্টিকাব্য, 

১২ চম্পুরামায়ণ মূলমাত্র, 
১৩ শতকাবলীঃ; ৮ 
১৪ মাধবচম্পুঃ 

১৫ মেঘদূত সগীক, 

১৯ রঘুবংশ সটীক, 

১৭ শিশুপালবধ রটীক, 
১৮ বাসবদত্া সচীক, 

১৯ শহ্করবিজয়, , 

২» ভোজপ্রবন্ধ, 

২১ অমরকোষ, 


২২ মেফিনীকোষ, 

২৩ প্রবোধচক্রোদ্চর্গিক, 

২৪ প্রসশ্নরাঘব নাটক, 

২৫ বসম্ততিলক ভাগ, 

২৬ মলিকামারুতনাটক, 
সটীক, 

২৭ কাব্যপ্রীকাশ অলঙ্কার 
সটীক, 

২৮ কুবলয়ানন্দ অলঙ্কার 
সটীক, ৃ 

২৯ চন্দ্রালোক অলঙ্কার, 

৩ দশরূপ অলঙ্কার নঠীক, ' 

৩১ বামনকৃত কাব্যালঙ্কার- 
রতি, ৮ 

৩২ সংগ্ীতপাঙ্রিজাত, 

৩৩ পিঙ্গলঙ্ছন্ম সরূত্তিঃ 

৩৪ মহানির্বা৭ তন্ত্র ঘগীক, 

৩৫ সারদাতিলক তন্ত্র, 

৩৯ মন্ত্রমহোদধি সটীক, 

৩৭ রুদ্রযামল তন্ত 

৩৮ ইন্দ্রজালবিদ্যানংগ্রহ, 

৩৯ কামন্দকী নীতির, ' 

৪* মনু,অত্রি,বিষু,হারীত: 
যাজ্ঞবন্কা, উশনা, 
অঙ্গিরা, যমণআপক্তর্,_ 


উত্তরটরিত। ১ 


১সবর্ত)কাত্যায়ন, বরহ- 
স্পতি, পরাশর, ব্যাস, 
. শত্ব লিখিত, দক্ষ, গৌ- 
তম,শাতাতপ ওবশ্ষ্ি 
মুনিপ্রণীত ধর্মশাস্ত্- 
সংগ্রহ 
৪১ বীরমিয্োদয়, 
৪২ ধেদান্তদর্শন, নভাষ্য 
দটীক অধিকরণমাল! 
৪ ভামতী, 
8৪ বেদান্তপরিভাষা, 
৪৫ বেদান্তনার সচীকু, 
- ৪৬ বিবেকচুম্ডামধি, 
* 8৭ পঞ্চদশী নটীক, 
৪৮ পুর্গগ্লাজদর্শন নভাষ্য, 
২৯ দাংখ্যদর্শন ভাষ্য, 
€*.অনিরুদ্ধরভিনহিত 
দ্বাংখ্যস্ুত্র, 


».৫১ ডা ভাষানহিত | 


লাংখ্যকারিকা»- 
€২ প্লাবরভাষ্য- লহিত 
মীমাংবাদর্শন, 
- &ত মীমাংনাপরিভাষা) 
৪ শাল, 


৪৫ জৈমিনীয় ন্যায়মালা, 

৫৬ অর্থনংগ্রহ্ত : £ * 

৫৭ ন্যায়দর্শন সভাষ্য সবৃত্তি, 

৮ ভাষাপরিচ্ছেদ, মুক্তা- 
বলী ও দিনকরী টীকা 
সহিত, 

৫৯ শব্দশক্তিপ্রকাশিকা, 

৬* কুন্ুমাঞ্জলি নগীক, 

৬১ উপমানচিন্তামণি, * 

৬২ অন্ুমানচিন্তামণি সটীক, 

৬৩ তর্কান্বত, 

৬৪ পতগল দর্শন নভাষ 
নগিক, 

৬৫ পাতঞ্ল দর্শন ভোজ- 
বি নহিত, পচ 

৬৬ বৈশেষিক দর্শন টাক, 

৬৭ নর্বদর্শননংগগ্রহ, 

৬৮ অথর্ববেদীয় ৩২খানি 
উপনিষৎ ভাষ্য, 

৬৯ আরণ্যনংহিতা নভাষ্য, 

৭* ঈশ্শকেন কই প্রশ্ন মুণ্ড-. 
মাঞুক্য উপপনিষত্নটিক 
ভাষ্য,. .. 

৭১ গোপথ ব্রাহ্মণ, 

৭স্ছালোগ্টয উপনিষণ, 


দহ ভর্কবাচস্পত্তির জীবনচরিত। . 


সভাষ্য সটীক, 

৭৩ তৈতিরীয় এতরেয় 

: শ্বেতাম্বতর উপনিষদ 

ভাষ্য নদীক, 

৭৪ কত ত্রাঙ্গণ এবং 
ষড় বিংশ ব্রাহ্মণ নভাষ্য, 

৭৫ নিরুক্ত অর্থাৎ বৈদিক 

_ অভিধান সভাধ্য সটীক, 

৭১ নৃমিহতাপনী উপনিষৎ 
নভাষ্য সটীক, ,. 

৭৭. দ্বহদারণ্যক উপনিষৎ 
নভাষ্য নটীক, 

৭৮ শুর্লুযজুর্বেদনংহিতা 
সভাষ্য, 

৭৯ মুক্তিকোপনিষণ্, 

৮৭ শুর্লুবজূর্বেদের প্রাতি- 
শাখা নভাষ্য, 

৮১ নামবেদ নৎহিত। 
ভাষ্য, 

৮২ অধ্যাত্ম রামায়ণ দটিক, 

৮৩ অগ্রিপুরাণ, 

৮৪ কক্ছিগুরাণ, 

৮৫ খরুড়পুরাণ, 

৮৬ বিষ্চুপুরাণ নহীক, 

৮৭ ব্রক্ষবৈবর্ত পুরাণ, * 


৮৮ মধ্পুরাণ্‌, 
৮৯ মা্কণেডয় পুর্বাধ, 
৯* লিঙ্গপুরাণ, -, 


৯ ভগবন্গীতা সন্ছাষ্য 


সগিক, 

৯২ অগ্রা্গহুদয়সংহিতা, 
ভাগ ভটক্ৃত বৈদ্যক 
শান্ত, 

৯৩ চক্র বৈদ্যক, 

৯৪ চরক দংহিত। বৈদ্যক' 
৯৫ মাধরনিদান বৈদ্যক 
সচীক, 

৯৬ ভাবগ্রকঞএএবদাক 

৯৭ মদনপাল বৈদ্যক 
অভিধান, . 

৯৮ রসেক্দ্রচিস্তীমনি , রল- 
রত্বাকর ইবদ্যক, 

৯৯ নারজধরনংহিতা বৈদ্যক 

১০* নুত্ত নখহিতা। ডল্পন 
কৃত দীকানহিত বৈদ্য" 
শাস্ত্র, 

১০১ বঙ্গসেনক্ৃত" 4 
চিকিৎনাপার সংগ্রহ, 

১০২ নণিভাধ্যায় 

১০৩ গোলাধ্যায় 


উদ্বরচরিত। .. . 7 শি 


১ িহতৎহিতা, শ্চিবিবেক সটীক। 
১০৪ জীমৃতবাহন কৃত এই বকল গ্রন্থ মুদ্রা্কণ 
. দায়ভাগ, করিবার নিমিত প্রায় ছস়্ 
১০৯ অন্থশান্ত্র অশ্ববৈদ্যক, | লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া- 
১»৪"আশ্বলায়ন কৃত গৃছ- | ছেন এবং পুস্তকের মূল্য 
সুত্র সভাষ্য, “| ব্যয়ানুলারে নিয়পণ ক করি- 


১০৮ শুলপাণিক্কত প্রাক 1 য়াছেন। 
তর্কবাচম্পত্তি মহাশয় যখন দেখিলেন, সাহার পুত্র এ 
নকল গ্রন্থের দীকা করিয়াছেন এবং কুলক্রমাগত প্রানুসাও্র 
নানা দেশ হইতে দমাগত ছাত্রদিগকে এম্গ দিয়া বিদ্যাদান 
করিতেছেন, তখন তিনি অত্যন্ত নন্তষ্ট হইয়। মনে মনে 
বুঝিলেন যে, আমার পুত্র আমার ওঁ বংশের মান সম্ভ্রম 
রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে । অতঃপর আমার সংসারে 
-জীহাীতকিরিবার আবশ্যক নাই ।  * 
অনন্তর ১৮৮৩ খৃঃ অন্দে বাচম্পতি মহাশয় কলিক্ষাতা 
পরিত্যাথথ করিয়। ফান্তন মাসে কাশী যাত্রা করেন । তথখার 
অবন্থিতি করিয়া তিনি বহু বিষ্যার্ীকে লাগা, পাঁতঞ্জল, 
বেদান্ত, বেদ প্রভৃতি নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতে আরম্ভ 
করেন । তিনি কাশীবাস কালে তিন বার তৈলঙ্গীঃ মহা- 
রাষ্ট্রীয় মৈথিলী, নেপালী, গুঙ্গরাটী, বাঙ্গালী প্রভৃতি কাশীবারী 
সকল পণ্তিতকেই নিমন্ত্রণ করিয়া প্রচুর অর্থ প্রদান করেন । - 
তিনি প্রত্যহ পঞ্চতীর্ঘ অর্থাৎ পঞ্চক্রোশী. নীম গুদক্ষিণ 
করিতেন । একে কাশী অতিশয় উক্ণপ্রধান প্রদেশ, তাহাতে 
চৈত্র মানের নুর্য্যের প্রখর উভাপে তাপিত হইয়া বিনা ছত্রে 
বিনা পান্ুক্য় পদব্রজে গুতিদিক আড়াই প্রহর পব্যস্তু- 


রর ৪ ঃ রর 


দঃ -.. তর্কবাচস্পতির জীবনচরিত। 


পর্ধ্যটন করিতেন। তাহাতেও তিনি কিছুমাঁ এরর্শন্ 
ভব .কুরেন নাই।. কিন্তু এ নিদাঘকালে প্রচণ্ড দিনকর- 
কিরণে তাঁপিত হওয়ায় ক্রমেই বলের হান হইতে লাগিল | 


ক 


একদিন নুর্ধ্যতাপে তাপিত হইয়া অনি নামক.নদীর স্টতল 


জল মন্তুকে প্রদান করায় তাহার অর্দিগন্মি হয়, এবং পর 
দ্রিবদ ছবর ও কক্ষদেশে ন্ফোটকের উদয় হয়। তজ্জন্য 


তিনি অনেক দিন শয্যাগত ছিলেন | এ সময়েও অনেক, 


দণ্ডী ও পরমহত্স তাহার নিকট রাজযোগ ও হটযোগের 
্ষ্ঠানপদ্ধতি অবগত হইবার জন্য আবিতেন।  পীড়িতা- 
বন্ডাতেও তিনি অনগ্রহ পূর্বক এ সকল অভ্যাগত বুদ্ধ দণ্ডী 
ও পরখহংন ব্রন্ষচারীদিগকে যোগের নিগুঢ় তত্ব বলিয়। 
দিতেন। কিন্ত সাঙ্জাতিক স্ফোটক নিবন্ধন তীহার শরীর 


ক্রমশঃ অতিশয় শীর্ণ হইয়া পড়ে । অনম্ভর-১৮৮স্হউন্গানোর - 


৭ই আষাঢ় দিবা ভুইটার ময় তাহার এক মাত্র পুত্র শ্রীমান্‌. 


জীবাগন্দ বিগ্যালাগর মহোদয়ের নমক্ষে পার্থিব শরীর 
পরিত্যাগ করিয়া নুক্তিলাভ করেন । 

তত্পরে ভীহার পুন্র“পৌত্র, ভাতা প্রভৃতি আত্ম ্রীবগেরা 
্নতদেহ লইয়া যাইবার ময় রাজপণে দরিদ্রগ্রণকে রৌপ্যখণ্ড 
বিতরণ করিতে ২ মণিকর্ণিকার ঘাটে উপস্থিত ভইয়া» 
চন্দনকাঁষ্ঠ ও স্বতের দ্বারা দাহাদি কার্ধ্য সমাধা করেন। 
এই সময় একটি আশ্চর্য্য ঘটনা পরিলক্ষিত হয়। দাঁহের 
পরক্ষণই জাহ্ছবীর জল উচ্ছলিত হইয়া! শ্রশান প্লাবিত করে ( 
কিন্ত বিন্দুমাত্র জল উহার সমতল ভূমিম্থ দুই পাশ্থের সুইী 


শবের চিতা স্পর্শ করে নাই। এ সময়ে ইংরাজী ভাষা _ 


কুতবিদ্য গায়” ২০ জর সঙজীন্ত লৌক উপন্থির্ত ছিলেন 


উত্তরচরিত। 4 ণ৫ 


সকছ্দেই এই ঘটনা? দেবিয়। আশ্চর্যযাহিত হইয়াছিলেন এবং 
উহারা গঙ্গার জল কেনইবা তহার চিতা ধৌত করিয়া, 
গেল, ইন কারণ স্থির করিতে পারিলেন না । 

এই আশ্চর্য্য ঘটনার যাথার্থা বিষয়ে আমার লন্দেহ- 
হওয়াতে বাচম্পতি মহাশয়ের পুত্রের নিকট আমি জিজ্ঞানা, 
করিয়। নিংসদ্দেহ হইয়াছি ॥ | 

৮ই আবাঢ বাচম্পতি মহাশয়ের পুত্র কাশীধাম হুইন্চে 
কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। 

তদনস্তর ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান রাজারা এবং অনংহহ 

. অস্ত্রান্ত লোকের! বাচস্পতি মহাশয়ের পুত্রের নিকট শোক 

প্রকাশ করিয়া টেলিগ্রাফ দ্বারা যে শোকন্ুচক সহানুভূতি 

প্রকাশ করেন, তাহার মধ্যে কতিপয় টলিগ্রাফের মর্ম 
নি প্রদর্শিত হই-* বথা_- 

১*ই আাঢ কাশ্মীরের মহারাজা প্ীযুত রণবীর নিংহ 
বাহাদুরের টেলিগ্রাম যথা-_আপনার পিতার স্বত্যুতে 
আমি অত্যন্ত শোকাতুর হইয়াছি। -তিমি কেবল আপ- 
নারই পিতা ছিলেন না, আমারও পিত। ছিলেন । তাহার 
সভ্যতে আপনিই যে কেবল শোকাতুর হইয়াছেন এমত নহে $ ০. 
আম'ব রাজ্যের মস্ত প্রজা শোকে অভিভূত হইয়াছে । 

ও দিবন ত্রিবাঙ্ুর রাজ্যের অধীশ্বর মহারাজ্জা জীবুক্ত- | 
.রামবন্ধা বাহাদুরের টেলিগ্রাম যথা_-আপনার পিতার, 
স্ত্যুতে আজ নমস্ত ভারতবর্ষবাশী লোকু নাস্কত শাস্ত্রে 
কুধাদলোক হইতে বঞ্চিত হইল । তাহার স্ভ্যুতে আপনার 
য় আঁমিও যার পর' নাই ভুঃখিত হইয়াছি। 

৮৯৯ই শস্াচ ব্োশাই নগরের- নিহিত, বরদা রাজ্যের, 





